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Hel 
ভূমিক! 


ঠা বঙ্ছিমচন্দরের উপন্যাসগুলি বাঁংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 
যুক্ত শিশিরকুমীর নিয়ো আয় পঁচিশ বক পে সেনার 
ংলা গ্রন্থমীলাঁর অন্তভূতি ‘ছোটদের বঙ্ধিম_আনন্দমঠা, 
“ছোটদের বঞ্ষিম__দেবী চৌধুরানী' ইত্যাদি প্রথম প্রকাশ করেন । 
তখনই তাহার বৈশিষ্ট্য ও অভিনবন্ধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কিন্তু শিশিরবাবু যেন সে যুগ হইতে কিছু অগ্রবর্তী ছিলেন__ 
আর সেই কারণেই বোধ হয় বইগুলি তখন তেমন প্রচার 
লাভ করে নাই। যাহা হউক, তাহার পর এক যুগ কাটিয়া 
গিয়াছে; নানাদিকের নান! পরিবর্তনের সহিত ছোটদের 
জন্য রচিত সাহিত্যেরও অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত 
__ হইয়াছে। বর্তমীনের ছোটরা এ বিষয়ে তাহাদের পূর্ববর্তীদের 
.. চেয়ে অনেক বেশী সৌভাগ্যবান। এই সময়ে শিশিরবাবুর 
পুনরায় ‘ছোটদের বন্ধিম-এর নূতন সংস্করণ এবং বিদ্বিমচন্দের 
ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। বইগুলি 
পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রধানতঃ ছোটদের 

জন্য রচিত হইলেও বড়রাও ইহা পাঠ করিলে কম আনন্দ 
পাইবেন না। এই শ্রেণীর বই এত সতর্কতা, নিষ্ঠা ও দরদের 
, সহিত সম্পাদিত হইতে পূর্বে আমরা দেখি নীই। সকল 
বইগুলি দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষী করিয়া 


&- এ রহিলাম । আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। 
Ml ৰ শ্রীসজনীকান্ত দাস 
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নিবেদন 


পঁচিশ বদরের উপর হইবে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
বস্ষিমচন্দের শ্রন্থাবলী সংক্ষিপ্ত কত্বিয় “সোনার বাংলা 
শন্তমাল|'-র অন্তর্গত ‘ছোটদের বঙ্কিম আনন্দমঠ’, ‘ছোটদের 
বঙ্গিম_দেবী চৌধুরানী' ইত্যাদি প্রথম প্রকাশ করি। তখন 
উহ! স্ুধ্বিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংস| অর্জনে সক্ষম হইলেও 
যথোচিত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। শুধু এই 
বইগুলিই কেন, অন্যান্য উতরুষ্ট বইও তখন যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা 
‘লাভ করে নাই। বোধ হয়, দেশের তংকালীন অবস্থাই, 
উহার জন্য অনেকাংশে দারী। যাহা হউক, এই সকল পুস্তক 
প্রকাশ ও প্রচারের পক্ষে তখন যে সকল অন্তরায় ছিল, তাহা 
এখন অনেকটা দুর হইয়াছে-_সেজন্য পুনরায় এই প্রচেষ্টা । 
ইহা! সফল হইলে, ক্রমশঃ আরও অনেক কিছু সম্ভব হইতে 
পাঁরে। এই শ্রেণীর সাহিত্য যত প্রকারে যত বেশী প্রচারিত 
হয় ততই ভাল । 

কোন স্সেহভাজন বিশিষ্ট প্রকাশক “ছোটদের বঙ্ষিম' ও 
“বন্ধিমচন্দরের গল্প' ইত্যাদি প্রকাশ করিবার জদিচ্ছায় ইহার 
কোন কোন বইয়ের পাণ্ুলিপি দীর্ঘকাল আবদ্ধ করিয়া 
রাখেন। তাহার পর বহুদিন মুদ্রাস্ত্রেরে কবলে থাকিয়া 
বিক্ষিমচন্দ্রের গল্প কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এ 
বিস্বিমচন্দ্রের আরো গল্প' কোনক্রমে প্রকাশিত হইতেছে । গত 
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1০ 


কয়েক বহংসর কলিকাতায় এবং দেশের পায় সর্বত্র নানারূপে 
যে বিপর্যয় চলিয়াছে, তাহাতে অধিক কিছু বলিবার নাই। 
পরিশেষে নিবেদন এই যে, বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে 
কাজটি সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি__গৌজামিল দিয়া বা. 
যা-তা করিয়া কাজ সারি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব এবং 
ভাষাও যথাসম্ভব বজায়, রাখা হইয়াছে। তথাপি ত্রটি-ক্্যিতি 
যাহা রহিয়াছে! জাহিত্যামোদীদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ 
হইলে, তাহ। পরবর্তী সংস্করণে দুর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিব । ইতি 


কলিকাতা, বিনীত নিবেদক_ 


ভ্রীশিশিরকৃমার নিয়োগী 


১৭ কার্তিক, ৯৩৫৬ সন। ) 
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শ্রীমতী মারা দাশগুপ্ 
ও 
শ্রীতী মমতা নিয়োগী 
কল্যাণীয়া সু 


আঁশীবাদক-_বাঁবা 


ভাগীরথীতীরে আত্রকাননে বসিয়া কিশোরবঙ্ক প্রতাপ ভাগীরণীর 
সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে নবদূর্বাশয্যার 
শয়ন করিয়া আট বৎসরের বালিকা শৈবলিনী নীরবে তাহার মুখপানে 
চাহিয়া ছিল। মাথার উপরে পাপিয়া ডাকিয়| গেল। শৈবলিনী তাহার 
অন্তুকরণ করিয়া আত্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যার কোমল 
আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গনিতে বসিল।. কে আগে 
দেখিয়াছে ? কোন্ট আগে উঠিরাছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ ? 
চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। -_ নৌকা গন। কয়খানা নৌকা . 
যাইতেছে? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গলিতে ২ 
জানিত না, একবার গনিয়া নরখানা হইল, আর একবার গনিয়া একুশ- 
খানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া উভয়ে একখানা নৌকার প্রতি 
দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে, কোথা যাইবে ?. কোথা 
হইতে আসিল? দীড়ের জলে কেমন সোনা জলিতেছে 1... I 

এইরূপে ভালবাস! জন্মিল । লৈরলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের 
সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে ৷’ প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। 
শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি-কন্যা। 

শৈবলিনী রূপসী, কিন্তু দরিদ্রের কন্যা । কেহ ছিল না, কেবল মাতা। 
প্রতাপও দরিদ্র। শৈষ্লিনী বাড়িতে লাগিল-_কিন্ত বিবাহ হয় না।.. 
‘বিবাহের ব্যয় আছে-_কে ব্যয় করে? 

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল । বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে 
পাইবার সম্ভাবনা নাই। 

দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল। পরামর্শ ঠিক হইলে, হা 
শঙ্গাল্লানে গেল। হুইজনে সীতার দিতে আরপ্ত করিল। সম্তরণে ছুই- 


৬ " বন্িমচন্তরের আরো গলপ 
জনেই পটু। অনেক দুরে গিরা প্রতাপ বলিল, “শৈবলিনী, এই আমাদের 
বিরে 1” শৈবলিনী বলিল, “আর কেন, এইখানেই ৷? প্রতাপ ডুবিল। 
'শৈবলিনী ডুবি না।.. তাহার ভয় হইল, ভাবি্লি_-কেন মরিব? প্রতাপ 
আমার কে?” কুলে ফিরিয়া আসিল 1-"* 

অনতিদূরে একখানি পানসি বাহিয়্া বাইতেছিল। প্রতাপ ডুবিল 
দেখিয়া, নৌকারোহী চন্দ্রশেখর শর্মা লাক দিয়া জলে পড়িলেন এবং 
. তাহাকে ধরিরা নৌকায় উঠাইলেন। সঙ্গে কবিরা প্রতাপকে ‘তার গৃহে 
রাখিতে গেলেন। প্রতাপের মাতা ছাড়িলেন না, আতিথ্য-স্বীকার 
করাইলেন । চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না। 

শৈবলিনী প্রতাপকে আর সুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে 
দেখিলেন। 

চন্দ্রশেখরের বয়স বত্রিশ বংসর অতিক্রম' করিয়াছিল। নি ৫ 


অথচ সংসারী নহেন। জ্ঞানোপার্জনের বিদ্ব ঘটবে বলিয়া এ পর্যন্ত 
দাঁর-পরিগ্রহ করেন নাই। শৈবলিনীকে দেখিয়া, চন্দ্রশেখর বিমুগ্ধ 


হুইলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিছু ইতস্তত করিয়, অবশেষে চন্দ্রশেখর 

আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। 

বিবাহের পরে ক্রমে আট বৎসর কাটিয়া গেল। 
চর 


বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব মীর কাশেম ঝী মুঙ্গেরের দুর্গে বাস: 


করেন । একদিন দুর্গমধ্যে অন্তঃপ্ুরে নবাবের সহিত তাহার প্রিয়তমা 
বেগম দলনী বিবির নিভৃতে অন্যান্য কথার পর্ন এইরূপ আলাপ হইতেছিল-- 
২ দলনী | শুনিতেছি, ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইবে আপনি 
একদিন বলিয়াছিলেন বে, যে ইংরেজদের সঙ্গে: বিবাদ করিবে, সেই 
হারিবে_-তবে কেন আপনি তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন? 


. নবার। মানি টিপা 1874 


॥ 


চন্রশেখর ১১ 
হয় তো প্রাণে নষ্ট হইব। কিন্তু আমার আর উপায় নাই।-__ইংরেজেরা বে 
আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাহারাই রাজা, আমি রাজা নই। তাঁহারা 
বলেন, "রাজা আমরা, কিন্ত তুমি আমাদের হইয়া প্রজ্ঞাপীড়ন কর!’ কেন " 
আমি তাহা করিব? বদি প্রজার হিতার্থে, রাজ্য করিতে না পারিলাষ, 
তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব-__অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? 

দললী। আপনি বাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু 
আমার একটি ভিক্ষ। আছে। 

নবাব। কি? 

দলনী ৷ আপনির 

নবাব । কেন, তুমি যুদ্ধ করিবে নাকি? 

দলনী অপ্রতিভ হইলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। নবাব তখন 
সন্সেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন যাইতে চাও ?” 

দলনী ! আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়]। 

মীর কাশেম অস্বীকৃত হইলেন। টু 

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “জাহীপনা, আপনি গনিতে 


জানেন; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব ?৮ 


. নবাব তাহা গণনা করিয়া দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন। বলিলেন, “যাহ! - 
দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর | তুমি শুনিও না।” 

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীর মুনশীকে ডাকাইয়| আজ্ঞা মা 
“সুরশিদাবা্দে একজন হিন্দু কর্মচারীকে পরোয়ানা দাও যে, সুরশিদাবাদের 
অনতিদুরে বেদগ্রামে চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ বাস করেন। 
তিনি আমাকে গণনা শিখাইয়াছেন__তীহাকে ডাকাইনলা গনাইতে হইবে 
যে, যদি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে 0৮ যুদ্ধ- 
পরে দলনী বেগ্‌ম কোথায় থাকিবেন ?” ti { 

10, } 


১২ বঙ্িমচন্দ্রের আরো গল্প - 
৩ 


ভীম নামে বৃহৎ পুক্করিণীর চারিধারে ঘন -তালগাছের সারি। অন্ত- 
এমনোন্মুথ সুর্যের হেমাভ রৌদ্র পু্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে 
'রৌদ্রের সঙ্গে তালগাছের কাল ছায়া-সকল অঙ্কিত হইয়াছে। সেই 
- অল্লান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী ও সুন্দরী কলসীহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া 
করিতেছিল। সহসা শৈবলিনী অঙ্গুলি-নির্দেশ করিরা দেখাইল। সুন্দরী 
‘দেখিল, পু্করিণীর অপর পারে এক তালবৃক্ষতলে একজন গোরা! দীড়াইয়। 
আঁছে। সুন্দরী কোন কথা না বলিয়া কলস ফেলিয়। উধবপ্বাসে পলায়ন 
করিল। শৈবলিনী হেলিল না__গুলিল না__জল হইতে উঠিল না। কেবল 
বক্ষ পর্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন ক্রিয়া বসিয়। রহিল। 


ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে জলের নিকট আসিয়া বলিল, “হম্‌ 


26817 আয়া হার |” 

“ শৈব। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ? 

ইংরেজ | যম! John youmean? হম্‌ জন নহি, হম্‌ লরেন্স। 
শৈব। ভাল, একট] ইংরেজী কথা শিখিলাম__লরেন্স অর্থে বাদর |. 


সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী: 


গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল । - 


: ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জল-কলস পুর্ণ করিয়া 
 কুস্তকক্ষে মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যা 
গৃহে প্রবেশ করিল। সেখানে শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে 
উপবেশন করিয়া, নিবিষ্টচিন্তে একখানা হাতে-লেখা পুঁথি পড়িতেছিলেন। 
তিনি কিছু বলিলেন না দেখিয়া, শৈবলিনী হাপিয়া উঠিল__বলিল, “আমি 
ভাঁবিতেছি, না জানি আমায়, তুমি কত বকিবে !” তখন চন্দ্ৰশেখর 
চাহিয়া দেখিলেন্ড বলিলেন, “কেন বকিব ?” 


3ঃ 


চক্রশেখর - J ১৩ 
শৈব। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইরাছে, তাই ৷ 


চন্দ । ৰটেও তো-_-এখন এলে নাকি? বিলম্ব হইল কেন? 
শৈব। একট! গোরা আসিয়াছিল। ভয়ে একগলা জলে দীড়াইন্া! 


রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম। 


চন্দরশেখর অন্যমনে বলিলেন, “আর আসিও না।” এই বলিরা আবার, 


₹ গুঁথিতে মনোনিবেশ করিলেন। 


অন্নরাত্রে শৈবলিনী প্রথামত স্বামীর অন্নব্যঞ্জন তাহার নিকট রাখিয়া, 
আপনি আহারাদি করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল | ক্রমে রাত্রি অত্যন্ত গভীর' 
হইল। তখনও চন্দরশেখর পাঠে নিবিষ্ট । র্‌ 
৪ 
পরদিন প্রাতে মীর মুনশীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল, চন্ত্রশেখরকে 
মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। সুতরাং তিনি মুর্শিদাবাদ গেলেন। 
. চন্্রশেথরের অনুপস্থিতিতে রাত্রিকালে তাহার গৃহে ডাকাতি. হইল। 
বাড়ী লুঠিরা ডাকাতেরা একখানি শিবিকায় করিনা :শৈবলিনীকে লইর| ' 
গেল। শিবিকার সঙ্গে বেদগ্রামের সন্নিকটবতী 4 রেশমের 
কুঠির সাহ্েব-_লরেন্দ ফষ্টর | 
ফষ্টর শৈবলিনীকে লইয়া ভাগীরথীর তীরে আসিলেন। Eat 
একখানা নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। 
নৌকায় হিন্দু দাস-দাসী এবং প্রহরী নিফুক্ত করিয়া দিলেন। নৌকা 
মুঙ্গেরে যাইতে বলিলেন। কষ্টর নিজে একথানা ছোট নৌকার কলিকাতা 
রওনা হইলেন । তাহার জরুরী কাজে শীঘ্র সেখানে যাওয়া প্রয়োজন-. 
857৮7 তিনি পরে কলিকাতা হইতে 3 


যাইবেন 17: 
বায়ু প্রবল ৷ লৈবা বড় নোৰা পতিক শা আদ চিল 


a রনি হত এ রাখিল। 


১৪ বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প 
ক্ষণকাল পরে নৌকার. কাছে এক নাগিতানী আসিল। নাপিতানী 
সধবা, খাটো রাঙ্গাপেডে শাড়ী পরা__হাতে আলতার চুপড়ি। সে নৌকায় 
- আমির শৈবলিনীকে আলতা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী তাহাকে 
" দেখিয়াই চিনিল_সে সুন্দরী । সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, 
সম্বন্ধে ভগিনী__শৈবলিনীর সখী। সুন্দরী বলিল, “আমি একলা আসি 
_নাই। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিজি একটু দূরে 
রাখিয়া, আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার এই শাড়ী 
পর, এই আলতার চুপড়ি নাও, ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া বাও, 
কেহ চিনিতে পারিবে না।* 
শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, পরে জিজ্ঞাস! করিল, “তার গর 
তোমার দশা?” 
সুন্দরী । আমার জন্ত ভাবিও ন৷। বাঙ্গীলায় এমন ইংরেজ আসে 
নাই, ষে সুন্দরী-বাম্নীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। তুমি যাও, 
মে প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব । তুমি আর বিলম্ব 
করিও না__তোমার স্বামী ধর্মাত্মা, তিনি অবশ্য তোমাকে গ্রহণ করিবেন । 
কিছু কলঙ্ক ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই, তথাপি আপনার ঘরে 
থাকিবে । 
কিছুটা চন্্রশেখরের অমনোযোগে এবং অনেকটা শৈবলিনীর বুঝিবার 
তুলে শৈবলিনীর মনে স্বামীর প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে নাই। তাই 
শৈবলিনী বলিল, “কোন্‌ স্বখের আশায় আর ঘরে ফিরিয়া যাইব ? তুমি 
অনর্থক আমার অন্ত এত ক্লেশ করিলে__তুমি ফিরিয়া! যাও, আমি যাইব 
না। মনে করিও, আমি অরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও” 
তখন সুন্দরী বলিল, “ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে । দেবতার 
কাছে কার়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, মুঙ্গেরে পৌছিবার পূর্বেই যেন 
তোমার মৃত্যু হয়” ্‌ 


চন্দ্রশেখর 4 ১৫ 
ভি পরা হইতে না ই স্বামীর লি 
প্রত্যাবর্তন করিল । 

৫ 

চন্দ্ৰশেখর ভবিষ্যৎ গনিয়া দেখিলেন । দেখিয়া রাজকর্মচারীকে 

বলিলেন, “মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গনিতে পারিলীম 
না। সকল কথা গণনায় স্থির হয় না)” 

চন্দ্রলেখর বিদায় হইলেন।"" 

চ্রশেখর গৃহে ফিরি দেখিলেন, লিন গৃহে নাহ ৷ তিনি 

সকল শুনিলেন। - 

তখন চন্দ্রশেখর সযত্রে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিল! সুন্দরীর পিতৃগুহে 

র তৈজস, বন্তর প্রভৃতি দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসী- 

দিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন । সায়াহ্ককালে আপনার শোগিততুল্য 


॥ 
রাত এক প্রহরে এরস্থদাহ সমাপন করিয়া” চন্দরশেখর উত্তরীয়মাত্র 


গ্রহণ করিয়া, ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ , 
নিল না--কেহ জিল করি 

৬ J 

দলনী বেগমের পরিচারিকা কুলসম তীহাকে 3 “ইংরেজের 

হাতিাকরবোবাই ছুইখান! কিন্তি ঘাটে আদিযা গৌছিয়াছে। সেই ছুই, 

উহা আজিমাবাদের (পাটনার ) কুঠিতে 


১৬ "_ বঙ্ধিমচন্দ্রের আরো গল্প 


- শুনির! দলনী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া একটি ছুঃসাহষের কাজ করিলেন। 
তিনি কুলসমকে দিরা গুরগন খাঁর নিকট একথানি পত্র পাঠাইলেন। 


এই সময়ে বাঙ্গালায় বে-সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে 


গুরগন খা সরবশ্রেষ্ট'ও সর্বোত্রুষ্ট। তিনি জাতিতে আরমানী। তিনি 
পুর্বে একজন সামান্য বন্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্ত অসাধারণ গুণবিশিষ্ট 
এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্ষে নিযুক্ত হইরা তিনি 
অন্নকালমধ্যে প্রধান: সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নূতন 
গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করিলেন। কামান-বন্দুক যাহ! প্রস্তুত করাইলেন, 
তাহা বিলাতী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার গোলন্দাজ সেনা 
সর্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল । তাহার 
.পরামর্শ ব্যতীত মীর কাশেম কোন কর্ণ করিতেন না । ফলতঃ গুরগন খা 
একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়|. উঠিরাছিলেন। 

-পরিচারিকা, কুলসমকে: সঙ্গে লইয়া, দলনী বেগম রাত্রে গোপনে 


গুরগন খার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “ইংরেজের : 


অঙ্গে যুদ্ধ হইবে, এ কথা কি অত্য ? 15582 যুদ্ধ উপস্থিত 
করিয়াছেন ?” 
- গুর। হয় . হউক না যুদ্ধ, ত তাহাতে তোমার আমার ক্ষতি কি? 
দলনী। আমার মনে হইতেছে যে, এ যুদ্ধে আমাদের সর্বনাশ 
হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে 
প্রবৃত্তি দিবেন না। আমার আপনি রর্গা করুন আমি চারিদিক্‌ 
অন্ধকার দেখিতেছি। ) 
বলিয়া দলনী রোদন করিতে লাগিলেন । 


গুরগন খাঁ বিস্মিত হইয়| বলিলেন, “তুমি কাদ কেন? না হয় মীর 
কাশেম সিংহাসনচ্যুত নাভিতে দেশে লইয়া 


যাইব |” 


চন্দ্ৰশেখর ৷ .. মি ১৭ 


VA ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া. উঠিল | ॥ সক্রোধে তিনি বলিলেন, 
“তুমি কি বিস্থৃত হইতেছ বে, মীর কাশেম আমার স্বামী ? তুমি নিপাত 
যাও । অস্তভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম_ 
অস্তভক্ষণে আমি তোমার সহায়তার প্রতিজ্ঞাব্ধ হইন্নাছিলাম ! যদি তুমি 
এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও ভালই, নহিলে আজি হইতে 
এই রাজাস্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু ৷” ৃ 

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। 
গুরগন খাঁ বুঝিলেন থে, দলনী এখন আর তাহার নহে, দে 
মীর কাশেমের হইয়াছে। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলপ্রার্থী বলিরা, যখন 
বুঝিরাছে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে | অতএব 
আর উহাকে ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে। 
গুরগন খাঁ দ্রুত একজন শন্্বাহক ভৃত্যের দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, 
|! দূলনীকে প্রহরীর! যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয় । 
) | I) 
দলনী যথাকালে দুর্গনারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাহার প্রানেশ 
নিহিত হইয়াছে। শুনিয়া ভীহার চক্ষু দিয়া ধারা; রহিতে লাগিল 
বলিলেন, “ভাই; আমার দীড়াইবার স্থান রাখিলে লা !" k 
. সেই অন্ধকার রাত্রে রাজপথে দীড়াইয়া, দলনী কাদিতে লাগিলেন। 
তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সেখানে দীড়াইয়। থাকিলে, 
প্রভাতে তাহাদিগকে ধরিয়া নবাবের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে। 
> নবাব যদি তাহাকে বধ্রে আজ্ঞা: দেন, তথাপি মরণকালে তাহাকে 
বলিতে পারিবেন যে, তিনি নিরপরাধিনী |. * র্‌ 
ৃ এই সমরে এক ্নচারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি 
টা দয়াপরবশ হইয়া রলনী ও কুলনমকে একটি কষ গৃহে লইয়া গেলেন তম 
॥ ধনী আম্পরিচ দা রা ঘন সবল অবগটে বিত ক্লে 


১৮ বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প 


শুনিরা ব্রহ্মচারী মনে যনে ভাবিলেন, “ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? 

ই স্বাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তথাপি যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য 
করিব ৷” 

ব্রহ্মচারী: দলনীকে বলিলেন, “আপনি অকল্মাৎ নবাবের সম্মুখে 


উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে পত্রের দ্বারা তাহাকে সবিশেষ. বৃত্তান্ত . 


অবগত করুন| চি NCCT SU eR 
আমি পত্র পাঠাইয়া দিব ।* 

ব্রহ্মচারী কাগজ-কলম দিলেন। দলনী পত্র -লিথিতে লাগিলেন । 
ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, “এ গৃহ আমার নহে ; কিন্তু যতক্ষণ 
না রাজ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই খাকুন-_কেহ জানিতে 
পারিবে না বা কেহ কোন কথা৷ জিজ্ঞাস] করিবে ন1।৮ অগত্যা ঘলনী 
তাহাই স্বীকার করিলেন । 

ব্রহ্মচারী তৃত্যকে উপযুক্ত উপদেশ দিরা লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন। 
তিনি রাঙ্জকর্মচারীদের নিকট বিলক্ষণ, পরিচিত ছিলেন | সকলেই 


তাহাকে মানিত। ুর্যোদয়ের পর তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিব যুনশী ' 


রামগোবিন্দ রায়ের হস্তে দলনীর পত্র দিলেন । বলিলেন, “আমার 
নাম করিও না। এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও |” মুনণী 


বলিলেন, টি কাহার পত্র, তাহা: 


যুনণী কিছুই জানিলেন না। 


ঃ : 

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিবেন। সম্প্রতি আন্দিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠানো আবশ্যক | 
সেই জন্য এক নৌকা অন্ত্ৰ বোঝাই দিলেন । ? 


শৈবণিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্শেখর 


সর্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত 


চন্্রশেখর ৯৯ 
হইলেন। কুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়স্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের 
বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে, চন্দ্রশেখর নবাবের শিক্ষাদাতা, 
তীহার কাছে বিশে প্রতিপন্ন । চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের 
চাকরি করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিনে দিনে উন্নতি লাভ 
করিতে লাগিলেন। এখন প্রতাপ জমিদার | তাহার বৃহৎ অট্রালিকী ও 
‘দেশবিখ্যাত নাম | । 

প্রতাপ 'ফষ্টর-কতূক শৈবলিনী-হরণের সংবাদ শুনিয়া, ভৃত্য 
-রামচরণকে সঙ্গে লইয়া মুন্গের যাত্রা করিলেন। কোথায় গেলেন, প্রকাশ 
করিরা গেলেন ন। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, “আমি চন্দ্ৰশেখ্র- 
শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম ; সন্ধান না করিয়া! ফিরিব না৷” | 

ষে গৃহে ব্রহ্মচারী দূলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুক্গেরে সেই প্রতাপের 
বাসা। ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর | 

. ৯ 

আজিমাবাঁদের অধ্যক্ষ ইলিস্‌ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ 
"আবশ্যক হইল। আমিরট সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার 
ন্ঠ যুন্সেরে আছেন__সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা 
‘নী জানিয়াও ইলিস্কে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। 
অতএব একজন চতুর. কর্মচারীকে সেখানে পাঠানো আবস্তক। সে 
আমিরটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়! ইলিসের নিকট 
যাইবে এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রার ও আমিয়টের অভিপ্রায় 
তাহাকে বুঝাইয়া দিবে1_ফটটর সেই কার্ধের অন্ নির্বাচিত হইলেন ! 
“তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন এবং আমিয়টের 


২ d বঙ্কিমচন্দ্র আরে! গল্প 
পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন ৷ ' অস্ত্রের নৌকা এবং ‘শৈবলিনীর 
বজরা__ছুইখানি-ই যথাসময়ে মুঙ্গের পৌছিল 1... 
রাত্রি দ্বিপ্রহর। নৌকা! ছুইখানি মু্গেরের ঘাটে বাধা । শৈবলিনীর 
বজরাখানি অস্ত্রের নৌকা হইতে পঞ্চাশ হাত দুরে আছে। তাহার 
এক কামরার ফষ্টর, আর একটিতে শৈবলিনী ও তাহার দাসী৷ ছাদের 
উপর একজন “তেলিঙ্গা” প্রহরী বসিরা ঘুমে ঢুলিতেছে । এমন: সময় 
তীরের একটা! কশাডবনের অন্তরাল হইতে প্রতাপের ভৃত্য রামচরণ 
বন্দুকের গুলিতে সেই প্রহরীকে আহত করিল। প্রহরী আহত হইয়া 
জলে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়! ফষ্টর বাহিরে আসিরা অন্ধকারে চারিদিক 
ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন রামচরণের গুলিতে আহত 
» ইরা প্রহরীর শ্যায় তিনিও গঙ্গান্নোতমধ্যে পতিত হইলেন । প্রতাপ 
পূর্বেই স্নান করিবার ছলে জলে নামিয়া বজরার অন্ধকার ছায়ায় অবস্থান 
করিতেছিলেন। তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে একখানা ছুরিকার দ্বারা 
বজরার -বদ্ধনরজ্জ..কাটিন। দিরা, বজরার উঠিয়া, আহত প্রহরী ও ফ্টরের 
হস্তচ্যুত বন্দুক তুলির। লইলেন এবং তাহা প্রদর্শনে মাঝিদিগকে নৌকা 
বাহিয়। লই্না যাইতে বাধ্য করিলেন। এত দ্রুত এই সকল ঘটনা ঘটিল 
। যে, অপর কেহ বিষয়টি উপলদ্ধি করিয়! সাহাব্যার্থ আসিবার পূর্বেই 
বজরা দুরে বাহির জলে আসিয়া উপস্থিত হইল। , 
“অনেরুক্ষণ পরে বরা আসিয়া এক চরে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে 
রামচরণ কয়েকজন লাঠিয়াল ও একখানা শিবিকাসহ সেখানে আসির! 
শৈবলিনীকে লইরা৷ গেল। প্রতাপ রামচরণকে পালকি জগৃত শেঠের গৃহে 
লইয়া যাইতে বলিয়া! দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অস্থবিধাজনক বোধে 
রামচরণ শৈবলিনীকে প্রতাপের বাসায় আনিয়া হাজির করিল । রর 
পালকি চলিরা গেলে প্রতাপও নৌকা হইতে নামিয়া বাসার আসি- 
লেন-। রামচরণ শৈবলিনীকে সেখানে আনিয়াছে শুনিয় প্রতাপ কিছু 


৯. 


বিরক্ত হইলেন । 
করিল, “কেন তোমরা আমাকে এখানে আনিলে ?- আমাকে মারিয়া 
ফেলিলে না কেন? আমার এ দুর্দশা কাহার হ'তে ?£__ তোমার হতে । 
কাহার জন্য আমি. গৃহধর্মে মন রাখিতে পারিলাম নী ?__-তোমারই জন্য৷” 
প্রতাপ কহিলেন, “তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আম্মি 
(তোমার কি করিয়াছি ?” : . 
শৈবলিনী গজির! উঠিল-__বলিল, “তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি জান 
, না যে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশার আমি গৃহত্যাগিনী 
হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে ?* 
শুনিয়। প্রতাপের মাথার বজ্র ভাঙ্দিয়'পড়িল-_তিনি সে স্থান হইতে 
বেগে পলায়ন করিলেন। ২ ৮ 
সেই সমর বহিদ্ব্ণারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।__সন্ধান পাইয়া 
আমিয়ট দুইজন ইংরেজ ও কয়েকজন সিপাহী পাঠাইয়াছেন। তাহারা 
বলপ্রয়োগে কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং একরূপ সন্মুখেই প্রতাপ 
ও বামচরণকে দেখিতে পাইল। প্রতাপ 'দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনথক। 
ইংরেজেরা প্রতাপ ও রামচরণকে ধরিয়া লইর| চলিল । রঃ 
এই সকল গোলযোগে দলনী জাগরিত হইয়া! মহা ভয় পাইন্লাছিলেন। 
তিনি কক্দ্ধার ঈষৎ মুক্ত করিয়া, এই সকল দেখিতেছিলেন। শৈবলিনী 
মনে করির। ইংরেজেরা কুলসম সহ তীহারেও লইয়া গেল । 
সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনী একা বহিল শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল। 
সে শয্যোপরি বলিয়া নান! চিন্তায় নিস হইল । রুপালে করাঘাত করিয়া 
অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ বেৰগ্রায়ের সেই গৃহ মনে পড়িল । কত কি 
মনে পড়িল !-_কিছুকষণ পরে শৈবলিনী শয়ন কিল। শয়ন ৮5৪৪ 
সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল । প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আছিল 1 যখন 
নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে । শৈবলিনী ৷ 1 
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সম্মুখে বাহ দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল । দেখিল, 
চন্দ্রশেখর ! 
: ১০ 

এ দিকে বথাসনরে চন্দ্রশেখর-প্রদবত্ত পত্র নবাবের নিকট পেশ হইল, 
নবাব জানিলেন, দলনী প্রতাপের বাসার আছে | তাহাকে লইয়া 
. যাইবার জন্য সেখানে শিবিকা প্রেরিত হইল। তখন সে গৃহে শৈবলিনী 
ভিন্ন সার কেহই ছিল না। তাহাকে দেখিয়া! নবাবের অনুচরেরা, বেগম 
বলিয়া স্থির করিল ।__শৈবলিনী শুনিল, তাহাকে কেল্লা যাইতে হইবে । 
অকল্পাৎ তাহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। সে আপত্তি ন! 
₹ৰুরিরা' শিবিকারোহণ করিল । খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া, : 
অস্তঃপুরে নবাবের নিকটে লই! গেল । নবাব দেখিলেন, সে দলনী নহে। 
বাহা হউক, নবাব শৈবলিনীর নিক্ট জানিতে পারিলেন বে, দুইজন 
ইংরেজ দলনী বেগম ও কুলসমকে ধরিয়া লইয়া গিরাছে। প্রতাপ ও. 
তাহার ভৃত্য রামচরণকেও তাহার! সেই সঙ্গে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। 
শৈবলিনী প্রতাপকে স্বামী বলিয়। পরিচন্ন দিয়া, তাহার উদ্ধারের জন্য 
নবাবের সাহায্য প্রার্থনা! করিল। তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া 
নবাব বাহিরে গেলেন | : ঃ 

নবাব গুরগন খাঁকে ডাকাইয়| আনিয়া, আমিয়টকে অবরুদ্ধ করিতে 
আদেশ করিলেন গুরগন খ1 বলিলেন যে, আমিরট সেই দিন ছুই 
প্রহরে সুঙ্গের ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিপ্লাছেন । নবাব মনে মনে গুরগন 
খাঁর প্রতি বিশেষ অসন্থষ্ হইয়। তাহাকে বিদায় দিলেন | তার পর নবাব 
স্বীর মুনশীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, “মুরশিদাবাদে দ্রুত মহম্মদ তকি 
খাঁর নানে পরোয়ান। পাঠাও যে, আমিয়টের নৌকা সেখানে পৌছিবামাত্র 
তাহাকে আবদ্ধ করে এবং তাহার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া হুজুরে প্রেরণ 
করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে-কৌশলে কার্যোদ্ধার করিতে লিখিবে।” 


| Ed 
চক্রশেখর ২. ২৩ 
Si নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ ও সাহসী 
রত খোজ্জাকে ডাকাইলেন । সে আসিলে, শৈবলিনীর সাক্ষাতে তাহাকে 
বলিলেন, “ইহাকে এবং একজন হিন্দু বাদীকে সঙ্গে লও। একথানি 
দ্রুতগামী ছিপ লইয়া এখনই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর। ইনি যাহা 
বলিবেন, তাহাই করিবে | বেগমদিগের মত ইহাকে মান্য করিবে” 

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল । | 

* ১১ 
জ্যোৎস্না কুটিয়াছে। গঙ্গার ছুই পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। 
সেই চরে আমিয়টের বজরা! বাঁধ! রহিয়াছে। অবকস্থাৎ সেই নৈশ নীরবতা' 
বিদীর্ণ করিয়া স্্রীক্ঠে বিকট ক্রন্দন-ধ্বনি উদিত হইল | আমিয়ট নৌকা 
হইতে অবতরণ করিলেন, ধ্বনি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিছুদূর গমন 
করিয়। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কীদিতেছে। আমিয়ট হিন্দী 
ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি ? কেন 
৮... কাদিতেছ ?” স্ত্ীলোকটি তাহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেরল 
উচ্চস্বরে কীদিতে লাগিল। আমিয়ট তখন হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে 
সঙ্গে আসিতে বলিলেন. রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে ' 
চলিল। এ আর কেহ নহে__শৈবলিনী | শৈবলিনী পাগল সাজিয়াছে। 
বজরায় আপিরাঁও শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল। আমিয়ট একজন 
এ বাঙ্গালী খানসামাকে ডাকিয়া শৈবলিনীর সহিত কথা৷ কহিতে বলিলেন । 
| খানসামা জিজ্ঞাস| করিল, “কাদিতেছ কেন?” শৈব্লিনী পাগলের হাসি 
"হাসিল ৷ খানসামা সাহেবকে বলিল, “পাগল ।” 
81 সাহেব বলিলেন, “উহাকে জিজ্ঞাসা! কর, কি চায় ?% 

(5.0... খানসামা জিজ্ঞাস! করিল | শৈবলিনী বলিল, “ক্ষিদে পেরেছে” 
কিন্ত কিছু পরে বলিল, “আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে ; তোমাদের ছোয়! খাব 
1 কেন?” খানসামা সাহেবকে এ কথা বলিল। 4 
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২. সাহেব বলিলেন, “ব্ধি কোন ব্রাহ্মণের ভাত থাকে, দিতে বল।” 

একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী ছিল তাহার ভাত ছিল নী। কয়েদী প্রতাপ 
ব্রাহ্মণ । খানসামা শৈবলিনীকে এতাপের নৌকার লইয়া গেল। বলিল, 
“একটি মেরে উপবাসী আছে। দু'টি ভাত দিতে পার ?*_প্রতাপেরও 
ভাত ছিল নাঁ। কিন্ত প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না'। বলিলেন, 
“পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।” হাতকড়ি 
খুলিয়া দিলে, প্রতাপ মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। ক্ষণকাল পরে 
শৈবলিনী উচ্চ হান্ত করিয়া উঠিল। বলিল, “আমাকে মুসলমানের ভাত 
খাওয়াইয়াছে_মামার জাত গেল_মা গঙ্গা ধরিও |” এই বলিয়া 
শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল । প্রতাপ শৈবলিনীকে দেখিয়াই 
চিনিতে পারিয়াছিলেন। “ন্ত্রীলোককে রক্ষা কর” বলিয়া তিনিও জলে 
ঝাপ দিলেন। করেদী ভাগিতেছে দেখিয়া সান্ত্রী প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া 
বন্দুক উঠাইল । তখন প্রতাপ সাতার দিতেছেন। প্রতাপ ডাকিরা বলিলেন, 
“ভয় নাই__পলাই নাই। এই ভ্ত্রীলোকটাকে উঠাইব সন্মুখে স্ত্রীত্যা 
কি প্রকারে ঘেখিব ?” শুনিয়া সিপাহী বন্দুক নত করিল এবং আর কেহও 
প্রতাপের অনুসরণ করিল না। 

সন্তরণপটু শৈরলিনী আগে আগে চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক দুর বাইয়া শৈবলিনী বলিল, “চল প্রতাঁপ, তীরে 
উঠি।% [| 

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব। 

* শৈ। কেন প্রতাপ ? কি চাও ভুমি? যা বল, তাই করিব । 

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব । 

_শৈরলিনী রূদ্ধনিশ্বাসে বলিল, “কি শপথ প্রতাপ ? 

প্র। আমার শপথ কর, আজি হইতে আমাকে ভূলিবে। 

সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, প্রাণান্তকর-_তথাপি 


/ 
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প্রতাপের প্রাণরক্ষার জন্য শেবলিনী সে শপথ না করিয়া পারিল না। 


তখন প্রতাপ গদগরকণ্ে বলিলেন, “চল, তীরে উঠি 1» * 

উভয়ে তীরে উঠিল। পদত্রজে গিয়া বাক ফিরিল। শৈবলিনীর ছিপ 
নিকটেই ছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল। উভয়ের মধ্যে 
কেহই জানিত না যে, চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে 
বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। 

এ দিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, ক 

পশ্চা্র্তী হইল, কিন্ত ছিপ শীঘ্র অনৃষ্য হইল | 

গোলযোগের সুযোগে রামচরণও কাহাকে কিছু না বলিয়া, 1 
হইতে নামিয়া, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। দে সামান্ত ভূত্য-_ইংরেজের 
নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না। 

১২ 

প্রতাপ ও শৈবলিনীকে লইয়া ছিপ শেষরাত্রে নদীর তীরে একটি 
নিভৃত স্থানে লাগিল। সেই সময়ে শৈবলিনী অলক্ষ্যে ছিপ হইতে 
পলাইল । অভিপ্রায়, প্রতাপের নিকট হইতে দুরে চলিয়া বাইবে যেন 
প্রতাপ আর তাহার সন্ধান করিতে না পারেন। এ আন্ত যতদুর 
পারিল, ততদুর চলিল । ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, তাহার 


, নিকট উপনীত হইয়া রাত্রিযোগে বহুকষ্টে অল্পদুরমাত্র আরোহণ 


করিল। 

এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বব্র করিয়া আসিল । অন্ধকারের উপর 
অন্ধকার নামিরা সব কিছু ঢাকিয়া ফেলিল। শৈবলিনী হতাশ হইয়া এক 
কণ্টকবনে উপবেশন করিল । অতি ভয়ঙ্কর, অতি গম্ভীর মেঘগর্ভন আরম্ভ 
হইল, বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল । শৈবলিনীর মাথার উপরে শীতল জলরাশি 
বর্ধিত হইতে থাকিল । 

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল__ঝাড় থামিল নাঁ_কেবল মন্দীভূত হইল মাত । 

২ 


২৬ বঙ্কিমচন্দ্রের আরে! গল্প 


শৈবলিনী শীতে কীগিতে লাগিল । তাহার মনে হইল বে, বুঝি আর 


সুর্গোদয়ও দেখিতে পাইবে না-_নৃত্যু অতি নিকট । 

এমন সময়ে এক মহাকায় পুরুষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
তিনি শৈবলিনীকে ক্রোডে লইয়া সাবধানে পর্বতারোহণ করিতে 
লাগিলেন । পরে তাহাকে এক মহান্ধকারময় পর্বতগুহার ফেলির! দিয় 
চলিয়া গেলেন । 
এই মহাকায় পুরুষ চন্দ্রশেখর | গুরু রমানন স্বামীর নির্দেশক্রমে 
শৈবলিনীর রক্ষার্থ চজশেখর ও কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন. 

১৩ 

বড়বৃষ্টি থামিয়| গিরাছে__কিন্ত গুহামধ্যে অন্ধকার-_কেবল অন্ধকার 
কেবল অন্ধকার-_অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ । জীবন শৈবলিনীর পক্ষে 
অবহনীয়--অসহনীর ভার হইয়া উঠিনাছিল। তাহার উপর প্রায় দুই দিন 
অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, বাত্যাবুষ্টিজনিত পীড়াভোগ ; দেহ ভাঙ্গিয়া 
পড়িল__মন ভাঙ্গির। পড়িল- ক্রমে. শৈবলিনীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। 
তখন শৈবলিনী দেখিল, সন্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী । কিন্তু নদীতে 
জল নাই-_ছুই কুল প্লাবিত করিনা রুধিরের স্রোত বহিতেছে। তাহাতে 
অস্থি, গলিত নরদেহ, নূমু্ড, কন্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্তীরাক্কৃতি জীবসকল 
ইতস্তত বিচরণ করিয়! সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী 
দেখিল বে, সেই মহাকায় পুরুষ আবার তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সেই 
নদীতীরে বসাইলেন। সেখানে রৌদ্র নাই, জ্রযোতলা! নাই, তার! নাই, 
মেঘ নাই, আলোকমাত্র নাই__অথচ অন্ধকার নাই । সকলই দেখা 
যাইতেছে__কিন্ত অস্পষ্ট । নদীতীরে বালুকা নাই-_তৎপরিবর্তে লৌহস্থচি- 


সকল অগ্রভাগ উধ্ব করিরা রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুব' 


সাতার দিয়া নদী পার হইতে বলিলেন। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে 
কি প্রকারে পাতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হত্তস্থিত জলন্ত লোহিত 


১৮ 
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লৌহনিমিত বেত্রব্বারা শৈবলিনীর পৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিলেন। 
শৈবলিনী প্রহার সহ করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাপ দিল। 
অমনি কুভ্তীরসকন তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্ত ধরিল না। শৈবলিনী 
সাতার দিন! চলিল ; রুধির-আোত বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। 
মধ্যে মধ্যে পৃতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া, আসিরা গাত্রে লাগিতে 
লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধির-আৌতের উপর দিয়া 
পদক্রজে চলিলেন__ডুবিলেন না । এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত 
হইল। সেখানে কুলে উঠিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, 
আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই । তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্ত এরূপ 
উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশমাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল । 
নাসিকা আবৃত করিয়াও পুতিগন্ধে উন্মত্তার স্যায় হইল। হৃদয়বিদারক 
আর্তনাদ, পৈশাচিক হাসন্ত, বিকট হুঙ্কার, পর্বতবিদারণ, অশনিপতন, 
অন্নিগর্জন, মুন ক্রন্দন ইত্যাদির অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ শব্দসকল 
এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সন্মুখ হইতে ভীমনাদে এরূপ 
প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় 
দগ্ধ করিতে লাগিল-_কখন বা শীতে শতসহশ্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল । তখন শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, “প্রাণ যায়, 
রক্ষা কর !_এ নরক !” 

স্বপ্নাবস্থায় আত্মক্ৃত চিৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রী ভঙ্গ হইল | কিন্ত 
সে ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল, “আমার এখান হইতে উদ্ধারের 
কি উপায় নাই ? | 

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, “আছে ।” 

শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসাঁ করিল, “কি উপায় ?” 


শৈ | আমি আর কি স্বামীর দর্শন পাইব না? 


২৮ বঙ্ছিমচন্দ্ের আরো গল্প 


উত্তর | পাইবে_ দ্বাদশ বৎসর পরে_ ব্রতান্তে | 

শৈ। কোন উপারেই কি তংপুর্বে সাক্ষাৎ পাইব না? 

উত্তর। এই গুহায় সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিরা সরলচিত্তে অবিরত 
অনন্তমন হইয়া কেবল স্বামীর ধান কর) তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে । 
এই সাতদিন কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া, সামান্য ফলমূল 
আহরণ করিরা ব্বপ্লাহারে থাঁকিবে। 

শৈবলিনী তাহাই করিল। সপ্তম রাত্রে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে 
চেতনা হারাইয়া শৈবলিনী পুনরায় নারকীয় দৃগ্ঠসকল স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিল। সে মনে মনে ডাকিতে লাগিল, “কোথায় তুমি, স্বামী! কোথায় 
প্রভু ! তুমি প্রসন্ন হও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব ॥? 

সহসা শৈবলিনী চেতনাপ্রান্ত হইল। চক্ষুরুনীলন করিয়া দেখিল, 
গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর কুজন শুন! 
যাইতেছে. কিন্ত একি এ? কাহার অঙ্কে তাহার মাথা রহিয়াছে? 
শৈবলিনী চিনিল, চন্দ্ৰশেখর । 
ই. শৈবলিনী কাঁদিতে কাদিতে চন্দ্ৰশেখরের চরণে পতিত হইয়া বলিল, 
“এখন আমার দশা কি হইবে ?__আামি রাত্রিদিন নরক স্বপ্ন দেখি ।* 

এইরূপ বলিতে বলিতে শৈবলিনীর বদনমগ্ডল বিশু, চক্ষু বিক্ষারিত, 
শরীর কণ্টকিত হইল__সে অকম্মাৎ বিকট চিৎকার করিয়া! উঠিল, “প্রভু, 
রক্ষা কর! রক্ষা কর !” 

চন্দ্রশেথর অতি মৃদুস্বরে, কত মাদরে ডাকিলেন, “শৈবলিনী 1” 

'শৈবলিনী হাঁ হা করিয়া হাসিল, বলিল, “শৈবলিনী কে? রসৌ! 
সো! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী_আর একটি ছেলে 
ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; 


মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলিয়া ফেলিল। 


আমি স্বচক্ষে দেখেছি।_ হ্যাগা, তুমি চন্ত্রশেখরকে চেন ?” 


চন্দ্রশেখর ২৯ 


চন্ত্রশেখর বলিলেন, * ই চন্দ্রশেখর 1৮ 

শৈবলিনী ব্যাত্রীর স্টার ঝাঁপ দিয়া চন্রশেখরের কগলগ্ন হইয়া কীদিতে 
লাঁগিল। চন্ত্রশেখরও কীদিলেন ৷ শৈবলিনী কাঁদিতে কাদিতে বলিতে 
লাগিল, “আমি তোমার সঙ্গে যাইব । আমাকে মারিবে না?” 

চন্দ্ৰশেখর বলিলেন, “না” 

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর বিষষ্নবদনে চলিলেন- উন্মা্দিনী 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ চলিল__কখন হাসিতে লাগিল_-কখন কীদিতে লাগিল: 
_ কখন গায়িতে লাগিল ।""* 

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্ৰশেখর রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া 
গেলেন। কীদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, এ কি করিলে?” 

রমানন স্বারী শৈবলিনীর অবস্থা, সবিশেষ পর্যবেক্ষণ করিনা কহিলেন, 
“ভালই হইয়াছে । চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই-এক দিন 
বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইও ৷” 

চন্দ্রশেথর তাহাই করিলেন। 

১৪ 

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্রি-প্রভাতে 

প্রতাপ নিদ্রা হইতে গাত্রোথান করিয়া শৈরলিনীকে না দেখিরা চিন্তিত 


হইলেন । 

অনুসন্ধানে তাঁহাকে না পাইয়া প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী 
ডুবির] মরিয়াছে। 

প্রতাপ সুঙ্গেরে ফিরিলেন। দু্গমধ্যে গিয়া দেখিলেন, ইংরেজের 
সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। 
তাহার আহ্লাদ হইল। মনে ভাঁবিলেন, নবাব কি ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা 
হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? তার পর মলে ভাঁবিলেন, আমার বেমন 


শ্তি সেই অনুসারে এই কার্যে নবাবের সাহায্য করা কর্তব্য তখন , 


৩০ বন্ধিমচন্দ্রের আরো! গল্প 


প্রতাপ নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাহার অনেক 
কথা৷ হইল। 

৮ তার পর প্রতাপ স্বদেশে ফিরিলেন । তাহার আগমনে রূপসীর 

গুরুতর চিন্তা দুর হইল। কিন্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া 
নিতান্ত দুঃখিত হইল। 

প্রতাপ পুনর্বার গৃহত্যাগ করিয়া! গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র 
হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্যন্ত যাবতীয় দস্থ্য ও লাঠিয়াল প্রতাপ 
রায়ের নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইতেছে।-_ শুনিয়া গুরগন খা চিন্তাযুক্ত হইলেন। 

১৫ 

আমিয়ট মুব্রশিদাবাদে পৌছিলেন। মহম্মদ তকি খা আমিয়টকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, বিশেষ কারণ 'বশতঃ 
তাহারা নৌকা! হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক । তখন উভয় পক্ষে প্রকাশ্ঠভাবে 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধে আমিয়ট এবং অপর ছুইজন ইংরেজ 
অকুতোভয়ে লড়াই করিয়। প্রাণত্যাগ করিলেন । 

এ দিকে রামচরণের বন্দুকের গুলিতে আহত মৃতবৎ লরেন্স ফষ্টরকেও, 
মুন্গের হইতে যাত্রা করিবার কালে, আমিয়ট স্বতন্্র এক নৌকায় সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। চিকিৎসায় ফষ্টর বাঁচিলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি 
রুগ্ন ও বলহীন। মুর্শিদাবাদে বিবাদ উপস্থিত হইবার পূর্বে আমিয়ট 
দলনী ও কুলসমকে কষ্টরের নৌকায় তুলিয়া দেওয়াইলেন এবং তাহাকে 
নিরাপত্তার জন্য রেসিডেন্সিতে যাইতে অগ্ুমতি করিলেন। কিন্তু প্রাণভরে 
ভীত ফষ্টর রেসিডেন্সিতে থাকিতেও ভরসা পাইলেন না; তিনি 
কলিকাতাভিমুখে চলিলেন। পরে একখানা ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ 
ছাড়িতেছে না দেখিয়া, তিনি বিশেষ ভীত হুইলেন। মনে ভাবিলেন, 
বেগমের জন্মই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা! আক্রমণ করিয়াছে। অতএব 
বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। এইরূপ বিবেচনা 


কি 


চি? 


১৪৫] 


চন্দ্ৰশেখর ৩১ 


করি৷ ক্র দলনীকে তীরে নামাইয়| দিলেন। দলনীও আশায় যুগ 
হইয়া এ ক্ষুদ্র নৌকা নিজামতের মনে করিয়া তীরে নামিলেন। কিন্ত 
নবাবের হাতে পড়িলে কপালে কি আছে বলা যার না মনে করিয়া, কুলসম 
কিছুতেই নৌকা হইতে নামিল নাঁ। তখন স্র্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে। 

ফষ্ঠরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল। যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের 
নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিলেন, সে নৌকাও নিকটে 
আসিল, কিন্তু ভিড়িল না। বাহিয়া বাহির হইব গেল। তখন দলনী 
ক্ষিপ্তার সার উচ্চস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। 
«এ নৌকায় হইবে না” বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। দলনীর মাথায় 


" বজ্ৰাঘাত পড়িল। নদীর অনতিদুরে দলনী বসিলেন। 


ক্রমে রাত্রি হইল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল-__অন্ধকার ক্রমে ভীমতর 
হইল। তখন এক দীর্ঘাকার পুরুষ বিনাবাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া 
বসিল । দলনী মহাভীতা হইলেন। এই দীৰ্ঘাকৃতি পুরুষই শৈবলিনীকে 
তুলিয়া লইয় অন্ধকারে পর্বতারোহণ করিয়াছিল। 

দূপনী কীদিতেছিলেন, ভয় পাইয়া রোদন সংবরণ করিলেন ৷ 
কিছুক্ষণ পরে আগন্তক বলিল, “তোমায় চিনি, তুমি দলনী বেগম ।__এক্ষণে 
তুমি কোথায় যাইবে ?” 

রলনী বলিলেন, “যাইব কোথায় ? এক যাইবার স্থান আছে_কিন্ত সে 
অনেকদূর, কে আমাকে সেখানে লইয়া যাইবে ?' 

আগন্তক বলিলেন, “তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ 
কর নতুব! অমঙ্গল ঘটবে |” hk 

দূলনী শ্লিহরিলেন, বলিলেন, “ঘটুক যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে - 
দেখিবার আশা ছাড়িব না।” 

আগন্তক ॥ তবে চল। আমি তোমাকে মুরশিদীবাদে মহম্মদ তকির 
নিকট রাখিয়া আসি । তিনি তোমাকে মুলেরে পাঠাইয়া দিবেন | 


৩২ i বঙ্কিমচন্দ্রের আরে! গল্প 


দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিলেন। 

এ দিকে মহন্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল বে, ইংরেজদ্িগের 
নৌকা হইতে দলনী বেগমকে উদ্ধার কবিরা মুদ্গেরে পাঠাইবে। তিনি 
বখন দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন বুঝিলেন 
যে, বিষম বিপদ উপস্থিত । তাঁহার শৈথিল্যে নবাব রুষ্ট হইয়া কি উৎপাত 
উপস্থিত করিবেন, তাই! বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ 
তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার করনা! করিলেন। 
তিনি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিরটের নৌকায় পাওয়া 
গিয়াছে। তিনি আমিরটের প্রতি আসক্ত হইব খুর্সাবলদ্বন করিয়াছেন। 


তিনি মুঙ্গেরে বাইতে অপম্মত__কলিকাতায় আমিরটের সুহৃদ্গণের নিকট” 


.,যাইতে চাহেন। এমন অবস্থার তাহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি ছাড়িয়া 
দিবেন, তদ্দিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশার রহিলেন। 
১৬ 

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মীর কাশেম প্রথমেই কাটোয়ার 
. যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরগন খাঁর অবিশ্বাসিত| প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। এই সমরে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌঁছিল। 
জনন্ত অগ্নিতে দ্বতাহুতি পড়িল । মীর কাশেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, 
প্দিলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান 
করাইরা বধ করিও ৷? 

সাধবী দলনী স্বামীর আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান, . করিয়া! 
ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 

মীর কাশেমের ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আবার য় 
সেখান হইতে তাড়িত হইয়া ধ্ৰংসাবশিষ্ট নবাবসেন| উদয়নালায় আসিয়া 
আশ্রর গ্রহণ করিল । মীর কাশেম স্বয়ং তথাঁর উপস্থিত হইলেন। এই 
সময়ে কুলনম কলিকাতা হইতে সেখানে আসিয়া নবাবের সম্মুখে হাজির 
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হইল দলনী আত্মহত্যা করিয়াছেন, এইরূপ জনরব সে পথে পুর্বেই 
সুনিরাছিল । এখন তাহা সত্য জানিয়া, সে আছ্ড়াইয়া পড়িনী আর্তনাদ 
করিয়া উঠিল _এবং বাহা। মুখে আসিল, তাহা বলির! নবাবকে গালি দিতে 
লাগিল। তার পর কুলসম সকলের সন্মুখে দননীর কাহিনী আঁদ্যোগান্ত 
বিবৃত করিল। শুনিষ্া মীর কাশেম তকি খা, কষ্টর, শ্ৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরকে 
সেখানে আনিবার জন্ অমাত্যদিগকে আদেশ করিলেন । 

অমাত্যবর্দ বিদা হইলেন । তখন নবাব রর্রসিংহাসন ত্যাগ করিয়া, 
ভূমিতে অবনুষ্টিত হইয়া, “দলনী ! দ্লনী 1” বলিয়া উচ্চৈন্বরে রোদন করিতে 


লাগিলেন 


১৭ : 

ফ্ঠরের দুকার্যের কথা ওরারেন হেষ্টিংসের শ্রতিগোচর হইয়াছিল, ৷ 

ফষ্টর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে হেষ্টিংস তাহাকে পদচ্যুত করিলেন । 
সেই ক্ষুদ্রাশয় তখন উদযনালার আসিয়া, আপন নাম গোপন করিয়| নবাব 
সৈন্যদলভুক্ত হইল | কিন্তু অনুসন্ধানে তাহার প্রন্কত পরিচর প্রকাশ হইয়া 
পড়িল । তখন তাহাকে গ্রেফতার করা হইল । 

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। 
কয়েকদিন পরে রমানন্দ স্বামীও সেখানে আসিরা দর্শন দিলেন। তাহার 
উপদেশানুলারে চন্দশেখর শৈবলিনীর প্রতি ওঁষধ প্ররোগ করিলেন এবং 
যোগক্রিয়ার সাহায্যে শৈবলিনীর মুখে জানিতে পাঁরিলেন যে, সে কেবল . 
প্রতীপকে দেখিতে পাইবে ভরসাতেই ফষ্টরের সহিত গির়াছিল, অন্য কোন 
দৌধের ক করে নাই। বিবাহের পূর্বে দে মনে মনে প্রভাপকে 
নাছি__নচেঙ সে সম্পূর্ণ সতী এখন সে কীরমনে স্বামীর 


পদসেবার জন্য লোলুপ । 
এই সময়ে নবাবের প্রেরিত লোক আখির! সংবাদ দিল বে, নবাব 


চন্দ্রশেখশর ও শৈবলিনীকে দেখিতে চাহেন | বথাসমরে তাহারা 


৩৪ বক্কিমচন্দ্রের আরো! গল্প 


বেদগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন । রমানন্দ স্বামীও তাহাদের সহিত 
গেলেন। 
১৮ 

বৃহৎ তান্বুর মধ্যে বাংলার নবাব কাশেম আলি খা দরবারে বসিরাছেন। 
তকি, কষ্টর, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, কুলসম, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি সকলেই 
সেখানে উপস্থিত। নবাব ইতিপুর্বেই কুলসমের মুখে অবগত হইয়াছিলেন 
এবং এখন ফষ্টরের মুখে শুনিলেন যে, দূলনী অনিন্দনীয়া। রমানন্দ স্বামীর 
যোগক্রিরায় বশীভূত হইয়। তাহার প্রশ্নের উত্তরে ফষ্টর শৈবলিনীর সম্বন্ধে 
সত্যও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল। চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকলে শুনিলেন, 
ফষ্টর সম্পর্কে শৈবলিনী সম্পূর্ণ নিপ্পাপ । 

নবাব মহল্মদ তকি ও কষ্টরকে কট পর্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া, 
তাহাদিগকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুকুর নিযুক্ত করিবার আদেশ দিলেন। 

এমন মরে সহসা শব্দ হইল, “ধুরূম্‌ ধুরম্‌ ধুম্‌ বুম্‌।” 

নবাব বলিলেন, “ও কি ও ?” 

একজন অমাত্য কাতরস্বরে বলিলেন, “আর কি? ইংরেজের কামান। 
তাহারা শিবির আক্রমণ করিরাছে |» 

রণবাপ্য বাজিল। চারিদিক্‌ হইতে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। 
তাম্বু হইতে লোক ঠেলিরা বাহির হইতে লাগিল-_কেহ সমরাভিুখে_কেহ 
পলায়নে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী প্রভৃতিও বাহির হইলেন। তাদ্ুমধ্যে 
একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়! রহিলেন। 

সেই সময়ে কামানের*গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। 
তখন'নবাব স্বীয় অসি নিক্কোষিত করিয়া তকির বক্ষে বিদ্ধ ' করিলেন। 
তকি মরিল। নবাব তান্বুর বাহিরে গেলেন 1.. 

শৈবলিনীকে লইয়| 78 দেখিলেন, রমানন্ন স্বামী 
ধাড়াইরা আছেন। তিনজনে পলারনোগ্ভত মুসলমান সেনার পশ্চাদ্গামী 


চন্দরশেখর ৩৫ 


হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, প্রতাপ একদল সুসজ্জিত হিন্দুসেনা৷ লইয়া 
ইংরেজ রণে সন্মুধীন হইতে যাইতেছেন। তীহািগকে দেখিয়া প্রতাপ 
বলিলেন, “চলুন, আপনার্দিগকে নির্বিল্ স্থানে রাখিরা আসি 1”__অবিলম্বে 
তাহাদিগকে সে-স্থান হইতে দুরে পৌছাইয়া বিয়া, অশ্বে কষাঘাত করিয়া . 
গ্তীপ যুদ্ধক্ষেত্রাভিনুখে ধাবমান হইলেন । 

প্রতাপ বুবিগাছিনেন, তিনি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বাঁ চন্দ্ৰশেখরের 
স্থুথের সম্ভাবন| নাই। যাহারা তাঁহার পরষ গ্রীতির পাত্র, যাহারা তাহার 
পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকম্বরপ আপনার জীবন রাখা তিনি 
অকর্তব্য বিবেচনা করিলেন তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন । 
+ বীর প্রতাপ__সত্বমী প্রতাপ_ বার্থ পরহিতব্রতধারী প্রতাপ 


অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। 


০৮০) 


১ 


পূর্বকালে পূর্ব-বাঙ্কালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। সেই 
ভূষ্ণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গর্ব 
ছিলেন। সুতরাং ভূষণ! স্থানীর্‌ রাজধানী ছিল । 

একদিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর একজন 
মুসলমান ফকির আড় হইরা৷ একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। 
এমন সময়ে সেখানে একজন পথিক আসিয়া! উপস্থিত হইল । 

পথিক হিন্দু । জাতিতে কায়স্থ। তাহার নাম গল্গারাম দাস। 
বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন । বাড়ীতে মাত! মরে, তাই তাড়াতান্ডি 
কবিরাজ ডাকিতে বাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ । 

সেকালে মুসলমান ফকিরের বড় মান্য ছিল । গঙ্গারাম সহসা 
ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিল না। বলিল, “সেলাম 
শাহি-সাহেব, আমাকে একটু পথ দিন ।” 

শাহ-সাহেব নড়িলেন ন|। গঙ্গারাম জোড়হাত করিয়া অনেক 
অঙ্গনর-বিনর করিল, ফকির কিছুতেই নড়িল না, কথাও কহিল না। 
অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয্ন। গেল । লঙ্ঘন করিবার সময় 
গঙ্গারামের পা! ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল ; বোধ হয়, সেটুকু ফকিরের 
(নষ্টামি । গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিক্পা কবিরাজের বাড়ীর দিকে 
চলিয়া গেল । ফকিরও গাত্রোখান করিল--সে কাজীর বাড়ীর দ্বিকে 
গেল । 


এ 


লীতারাম . en 


গন্গারাম কবিরাজকে আপনার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল । কবিরাজ 
তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ওষধের কথা দুই- 
চারিবার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলার হরিনাম 
করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেনখু তখন পাঁচজন 
স্বজ্জাতি জুটিরা বথাবিধি গন্গারামের মার সংকার করিল | 

সৎকার করিয়া অপরাহ্ণে গঙ্গারাম তাহার ভগিনী শ্রী ও প্রতিবাসিগরণ 
সঙ্গে বাটা ফিরিতেছিল, এমন সময় দুইজন পাইক আসিয়া গঙ্গারীমকে 
ধরিল। গঙ্গারাম সভয়ে, দেখিল, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ্-সাহেব 
পাইকের! গঙ্গারামকে বাধিয়া মারিতে মারিতে কাজীর কাছে লইয়া গেল । 

- গল্গারাম কাজী-সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ 

হইল। “পরিশেষে কাজী আজ্ঞা প্রচার করিলেন বে, “ইহাকে জীরস্ত 
পুতিয়া ফেল ৷? যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গন্সারাম 
বলিল, “ঘা হইবার, তা তো হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি 
কেন ?” 

এই বনলিয়| গঙ্গারাম শাহ-সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। 
“তোবা!  তোবা!” বলিতে বলিতে শাহ-সাহেব মুখে হাত দিরা 
ধরাশায়ী হইলেন। তখন পাইকেরা ছুটিযা আসিয়া: গঙ্গারামকে ধরিল 
এবং কাজী-সাহেবের আজ্ঞান্ুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে 
বেড়ি দিয়া তাহাকে ঘুষি, কিল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে 
লইয়| গেল । পরদিন তাহার জীয়ন্তে কবর হইবে। 

২ 

বেখানে এলোচুলে মাঙ্গিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাদিতেছিল, 
সেইখানে এ সংবাদ পৌছিল।, তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া * 
এলোচুল বাঁধিল। 


ন্লারামের ভগিনী প্রীর বয়স পঁচিশ বত্দর হইতে পারে। সে 


৩৮5 বন্ধিমচন্দ্রের আরো গল্প 


গঙ্গারামের অনুজ ৷ সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন 
কেহই ছিল না। শ্রী সধবা বটে, কিন্ত অদৃক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা । 
_গ্রী হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিল, “হে পরমেশ্বর ! হে দীনবন্ধু! 
আমি আজ বে ছুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও ৷” 

এই বলিরা শ্রী বাটার বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার 
এক বর্ধীরপী প্রতিবাখিনী ছিল। তাহার নিকট গিয়া শ্রী চুপি চুপি 
কিবলিল। পরে দুইজনে রাজপথে লিক্কাস্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি- 
ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাটিল এবং একটি' বড় অট্টালিকার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল। ভিখারীর পক্ষে প্রভুর দ্বার অবারিত। অবগুঠনবতী 
শ্রী আসির়া দ্বারদেশে দীড়াইল। গৃহকর্ত। বলিলেন, “তুমি কে ?” 

শ্রী বলিল, “আমি শ্রী।” 

“নী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া আমার কাছে, 
আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।* 

তখন শ্রী মুখের ঘোমট। তুলিল । সীতারাম দেখিলেন, শ্রী কাদিতেছে। 
বলিলেন, “এতদিনের পর কেন আসিয়াছ? আসিয়াছ তে। এত 
কাদিতেছ কেন ?” 

শ্রী। আজ আমার মা মরিয়াছেন। কিন্তআজ আমার আরও. 
একটি ভারি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। 

সীতারাম। আর কি বিপদ ? 

তখন শ্রী মৃহ্স্বরে কাদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়! সীতারাম বলিলেন, “এখন উপায় ?* 

শ্রী। এখন উপায় তুমি। তাই এত বদরের পর এসেছি । আমি 
জানি, তুমি সব পার । | 

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, “উপায় আছে। তোমার ভাইকে 
বাঁচাইতে পারি, কিন্ত আমি মরিব।» 
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প্রী। দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম আছেন। তুমি দীনছুঃখীকে 
বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। ॥হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে 
কে রাখিবে? 

সীতারাম অনেকক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, “তুমি সত্যই 
বলিয়াছ, হিন্দুকে* হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ? গল্গারামের জন্য আমি 
যথাসাধ্য করিব” 

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার 1 
তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাজ্জী | সীতারাম যখন বেখানে বাস 
করিতেন, চন্্রচুড় তখন সেইখানে বাস করিতেন। তিনি টোলে ব্যাকরণ- 
সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত । 

কিছুক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিক্ধান্ত হইরা সীতারাম গুরুদেবের 
নিকেতনে উপস্থিত হইলেন | চন্দ্রচুড়ের সঙ্গে নিভৃতে ীতারামের 
অনেক কথা হইল । উভয়ে সেই রাত্রিতে নিক্কান্ত হইয়া সহরের অনেক 
লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন $ এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া 
আসিয়া আপনার. পরিবারবর্গ একজন আত্মীর লোকের সঙ্গে মধুমতী- 
পারে পাঠাইরা দিলেন । 

by ৩ 

এক খুব বড় খোলা জায়গায় সহরের বাহিরে গঙ্গারামের কবর 
প্রস্তুত হইয়াছিল । অতি প্রত্যুষে দলে দলে পালে পালে লোক জীরন্ত 
মানুষের কবর দেখিতে আসিতে লাগিল। যখন স্থর্ষোদয় হইল, তখন 
মাঠ প্রায় পুরিয়া গিয়াছে। শেষে স্থানাভাবে দর্শকেরা গাছে উঠিয়া 
কোথাও হনুমানের মত আসীন-_কোঁখাঁও বাঁদুরের মত দোদুল্যমান 
হইল | কোলাহল অতিশয় ভয়ানক । বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া 
দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল | 


৪5 শ টি বঙ্কিমচন্দ্র আরো গল্প 


কেবল একটি গাছের তলার সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের 
তলে ছুই-চারিজন লোক আছে বটে, কিন্তু তাহরি! নিঃশব্দ । কেবল 
অন্ত কোন লোক নে বৃক্ষতলে দাড়াইতে আসিলে, তাহারা উহা- 
“দিগকে গলা টিপিয়| বাহির করিয়| দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় 
জোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়! সকলে নিঃশব্দে সরিরা যাইতেছে। 
সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দীড়াইরা, কেবল একজন স্ত্রীলোক উধ্ববুখে 
বৃক্ষারড কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। যে বৃক্ষারঢ, তাহাকে এ 
স্রীলোক বলিতেছে, “ঠাকুর, এখন কিছু দেখা যার না?” 

বৃক্ষারঢ় ব্যক্তি উপর হইতে বলিল, “ন11৮ 

দ্রীলোক। তবে বোধ হর, নারায়ণ রক্ষা করিলেন । 

এই স্ত্রীলোক শ্রী। বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালদ্কার | 

প্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, “নারায়ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন । 
কিন্তু এখনও রক্ষার উপায় হয় নাই বোধ হইতেছে। কতকগুলা লালপাগড়ি 
আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি ৷? 

বাস্তবিক দুই শত সশস্ত্র সিপাহী নিরলস 
ছিল। দেখিরা সেই অসংখ্য জনত! একেবারে নিন্তন্ধ হইয়া দাড়াইল। 

শ্রী। তারপর কি হইতেছে? 

চন্্র। পিপাহীর! আসিয়া কবরের নিকট দাড়াইল। মধ্যে গরঙ্গারাম। 
তার হাতে হাতকড়ি। পিছনে খোদ কাজী, আর সেই ফকির । 

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না? জন্মের শোধ দেখিব। 

চন্দ্র । তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার? 

ভ্রী। আমি স্ত্রীলোক, গাছে উঠিতে জানি না। 

চন্দ্র। এ কি লজ্জার সমর মা? $ 

শিকড় হইতে হাত দুই উঁচুতে একটি ডাল উঁচু হইয়| না উঠিয়া, 
লোদা হই বাহির! হইয়া গিপ্লাছিল। হাতখানিক গিরা ও ডাল দুই 


--্স্ THESE 
ভাগীরীতীরে কিশোর প্রতাপ ও বালিক! শৈবলিনী 
(চন্দ্রশেখর ) 
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সীতারাম ৪১ 
ভাগে বিভক্ত হইরাছিল। এ লজ্জা ত্যাগ করিয়া লিক্শাখার উঠিরা, সেই 
জোড়! ভালে যুগলচরণ রাখিয়া, আর একটি ভাল ধরিয়া দাড়াইিল। 
তাতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলে দেখিল, সহসা এক 
অতুলনীরা রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া বিরাজ করিতেছে । এ মুতিমতী 
বনদেবীকে দেখিয়া নিকটস্থ জনতা সহসা সংকষু্ধ ভুইয়া উঠিন | 

শ্রী তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সে অনিমিবলোচনে গল্গারামের 
গানে চাহিয়া দেখিতেছিল। ছুই চক্ষু দিরা অবিরল জলধার! পড়িতেছিল। 
এমন সময় চন্দ্রচূড় ডাকিয়া বলিলেন, “এ দিকে দেখ! এ দিকে দেখ ! 
ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে ?” শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়! দেখিল 
চিনিল, অশ্বপৃষ্টে যোদ্ধবেশে সীতারাম। 

এ দিকে গঙ্গারামকে বিপাহীরী কবরে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে 
দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন'। সিপাহ্ীরা নিরত্ত হইল ৷ 

সীতারাম কাজী-সাহেবের নিকট পৌছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণ- 
পূর্বক শাহ-সাহেব ও কাজী-সাহেবকে বিনয়পূর্বক অভিবাদন করিয়| 
বলিলেন, “এই গলঙ্গারাম__বদ্বথত__বেতমিজ_, যাই হোক, আমার 
স্বজাতি। তাই ছুঃখে পড়িরা হুজুরে হাজির হইরাছি; ইহার জান্‌ 


, বথলিশ ফরমারেস করুন (প্রাণভিক্ষা দিন্‌ )।' 


কাজী। সেকি? তাও কি হয়? 
সীতা। হাজার আশরফি জরিমানা দিব ।_ ইহার প্রাণদাঁন করুন। 
কাজী-সাহেব ফকিরের মুখপানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িল। 


কাজী বলিলেন, “সে-সব কিছু হইবে ন!” 


সীতা । দুই হাজার আশরফি দিব । আমি জোড়হাত করিতেছি, 
হণ করুন। মার খাতির ! 

সেকথা৬ ডুয়া গেল। শেষে সীতারাম চারি হাজার__পাঁচ হাজার 
_আট হাজার-_দশ হাজার আশরফি স্বীকার করিলেন। তাও না। তখন 
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সীতারাম জাঙ্গ পাতিরা, করজোড় করিয়া বলিলেন, “আমার তাঁলুক-নুলুক- 
বিষর-আশর সবস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন । উহাকে ছাঁড়ির| দিন ৷? 

কাজী | এ ব্যক্তি কক্চিবের অপমান করিয়াছে-_প্রাণদণ্ড ভিন্ন ইহার 
অন) দণ্ড নাহ। 

তখন সীতাৱাম জানু পাতিয়া, কাজী-সাছেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ 
ধরিয়া, বাপ্গদগরন্বরে বলিতে লাগিলেন, “আমার প্রাণ লইলে ইহার 
এপ্রারচ্চিন্ত *র ন! ? দোহাই কাজী-সাহেব, আমি প্রাণ দ্রিততছি__বিনিমনে 
এ ক্ষুদ্র বাক্তির প্রাণ দান করুন ৷? £ 


কা্দী-নাহেব শাহ-সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি চুপি বলিলেন,“ 


“এ ব্যক্তি দশ হুজার আশরকি দিতে চাঁহিভেছে_তাহা লইয়া এই 
হুতভাগাকে ছাড়িয়া দিনে ছয় না?” 
শাহ-শাঁহেব বঙ্গিলেন, “আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে গুঁতি। 
' আপনি কি বলেন ?” ঃ 
কাজী । তৌব!! আমি তাহা! পারিব না। সীতারাম কোন অপরাধ 
করে নাই। 
এতক্ষণ গন্ধারাম কোন কথা কহে নাই। মনে জাঁনিত যে, তাঁহার 
আর নিকুতি নাই | কিন্ত শাহ-পাহেবেহ সঙ্গে কাজী-নাহেবের নিভৃতে 
কথ! হইতেছে দেখিনা সে জোড়হাত করিরা কাজী-সাহেবকে বণিল, 
। “হুজুরের বিচারে কি হয় বলিতে পারি না, কিন্ত একের অপরাধে অন্যের 
প্রাণ লইবেন, এ কেমন বিধান ? আমি এমন প্ৰাণদান লইব না. এই 
হাতিকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব |» 
হাতকড়ি মাথার মারার কথা গুনিয়া ফকির মহাঁশনের কিছু ভগন 
হইল, পাছে জীরন্ত মানুষ পৌতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। ক্ষাঁজী- 
সাহেবকে বলিলেন, “এখন আয় উহার হাতকড়িতে প্রয্নোজন কি? 
হাতকড়ি খসাইতে ব্লুন।৮__কাঁজী-বাহেৰ নেইর হুকুম দিলেন। 
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শৃ্লমুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দীড়াইরা একবার এদিক ওদিক্‌ দেখিল। 
তার পর গঙ্গারাম এক অস্ত কান্ড করিল। নিকটে সীতারাঁম ছিলেন ; 
ঘোড়ার চাবুক তাহার হাতে ছিল। সহ্ষা তাহার হাত হইতে সেই 
চাঁবুক কাঁড়িরা লইয়া! গঙ্গারাম এক লক্ষে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর 
উঠিব অথকে দারুণ আঘাত করিল । তেজন্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত 
হইয়া এক লন্কে কবরের খাদ পার হই! নিপাহীদিগের উপর দিয়! 
চলিয়! গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল | লিপাহীরা “পাক্ড়ো 
পাকৃড়ো 1” বলিয়| পিছু পিছু হুটিন। কিন্তু তাহাতে একটা ভারী 
গোলযোগ উপস্থিত হইল। বেগবান্‌ অশের সন্মুখ হইতে লোকে ভরে 
সরিরা বাইতে লাগিল, গঙ্গারাম পথ পাইতে লাগিল, কিন্ত সিপাহী 
পথ পাইল না। তখন তাহারা হাতিয়ার চালাই! পথ করিবার উদ্যোগ 
করিন। 

সেই সময়ে তাহার সবিম্মরে দেখিল যে, কতকগুলি বলিষ্ঠ অন্্ধারী 
॥ পুরন একে একে ভিড়ের ভিতর হইতে আসিরা, সারি দিরা তাহাদের 
সন্মুখে পরথর়োধ করিয়া দাড়াইল । তখন হই দহ লে ভারী দাঙ্গা উপস্থিত 
হইল ৷ ॥# 

দেখিয় সক্রোধে কাী-সাহেব সীতারামকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
“এ কি ব্যাপার ?* k 

সাত| ৷ আমি তে কিছু বুঝিতে পাঁরিতেছি ন|। 

কাজী। বুঝিতে গ্লারিতেছ না? জামি বুঝিতে পারিতেছি, এ 
তোমারই খেলা। এ কবরে তোমাকেই পুতির। 

এই বলিয়া কাজী-সাহেব কামারকে হুকুম দিলেন, “ইহারই হাতে, 
পারে ও হাতকড়ি বেড়ি লাঁগাও1» দ্বিতীর এক ব্যক্তিকে তিনি ফৌজ- 
দারের নিকট পাঠাঁইলেন । কামার আশির! শীতারামকে ধরিল। সেই 
৬ বৃক্ষারঢা বনদেবী শ্ৰী তাহা দেখিল। 


৪৪ বহ্ছিমচন্দ্রের আরো গল্প 


এ দিকে লোকারণ্য হইতে কোন মতৈ নিক্কান্ত হইয়া গন্গারাম অশ্বকে 
ছাড়িয়া দিরা এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিল। দেখিল, ভারী গোলবোগ । 
সেই মহতী জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একদিকে সব মুসলমান__ 
আর এক দিকে সব হিন্দু | হিন্দুরা বাছা! বাছা জোরান, আর সংখ্যাতে 
বেশী। মুসলমানেরা তাহাদের কাছে হটিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। 
হিন্দুরা “মার্‌ মার” শব্দে পণ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।-_-আঁবার গন্গারাঁম সবিম্ময়ে 
শুনিল, যাহারা এই “মার্‌ মার” শব্দ করিতেছে, তাহারা! মধ্যে মধ্যে 
বলিতেছে, “জয় চত্তিকে ! ম! চণ্ডী এর়েছেন ! চতণ্ডীর হুকুম, মার! মার্! 
মার্‌!” গঙ্গারাঁম ভাবিল, “এ কি এ? তখন দেখিতে দেখিতে গল্গারাম 
দেখিল, মহামহীরুহের গ্তামল-পল্লবরাশি-মর্তিতা চতীমুতি, দুই শাখায় 
দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বামহন্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ-হস্তে 
অঞ্চল ঘুৱাইতে ঘুৱাইতে ডাকিতেছে, “মার! মার! শক্ত মার!” 
_পগ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভর নাই, বিরাম নাই_কেরল 
ডাকিতেছে,_“মার্‌! শক্র মার্‌! দেবতার শত্রু, মান্গুষের শত্রু, আমার, 
শক্র মার!” সকল হিন্দু দেই দিকে চাহিতেছে, আর “জর মা! চণ্ডিকে 1৮ 
বলিয়া রণে ছুটিতেছে। গঞ্গারাম প্রথমে মনে করিয়াছিল" যে, বার্থ ই 
চণ্ডী অবতীর্ণ । তার পর অবিস্মরে, সভয়ে চিনিল, শ্রী । 


এই চণ্ডার উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল | অল্পকালমধ্যে রণক্ষেত্র 
সুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিল, একজন ভারী লম্বা! জোয়ান 
' সীতারামকে কাধে করিরা লইয়া, আর সকলে তাহাকে ঘেরিয়া সেই 
চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল । আরও দেখিল, পশ্চাৎ আর একজন সড়কি- 
ওয়াল! শাহ-সাহেবের কাটামুণ্ড সড়কিতে বিধিয়! উঁচু করিয়! সঙ্গে সঙ্গে 
লইর| বাইতেছে। এই সময়ে শী সহসা বৃক্ষচ্যুত হইরা ভূতলে পড়িয়া 
সু্ছিতপ্রায় হইল । গল্গারামও তখন বৃক্ষ হইতে নামিল । 


সীতারাম ৪৫ 


& 8 
এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া 
সসৈন্তে কৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। গোলাগুলির 
কাছে ঢাল-সড়কি কি করিবে? নিমেষমধ্যে সেই জোরানের দল? অনৃষ্ঠ 


হইল। অল্পকালমব্যে প্রান্তর জনশূন্ত হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল 


সেই বৃক্ষতলে চন্দচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম আর মুছিতা শ্রী 

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, “তুমি বে আমার ঘোড়া চুরি করিয়া 
পলাইয়াছিলে, সে ঘোড়। কি করিলে ? বেচিন্না খাইয়াছ ?” 

গলারাম হাসির! বলিল, “আল্তে না, ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া দিরাছি__ 
ধরির। দিতেছি ।» 

সীতা | ধরিয়া তাহার উপর আর একবার চড়িয়া পলায়ন কর ।-_ 
অতি দ্রুতগতি বড় নদী পার হইয়া! শ্যামপুরে যাও, সেইখানে আমার সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে | 

গঙ্গ।। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না| 

সীতারাম ভ্রকুটি করিলেন। গঙ্গারাম ভীত হইয়া অশ্বের সন্ধানে 
গেল। > ঠা 
চন্্রচূড় ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া গন্গারামের অনুবর্তী হইলেন ৷ 
শ্রী এ দিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়াইল। 

সীতারাম বলিলেন, “শ্রী, এখন তুমি:কোথায় যাইবে ?” 

জী ।. আমার স্থান কোথায় ? 

সীতা । তোমার মার বাড়ী ? 

শ্রী। এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে ? 

সীতা । আমি শ্তামপুরে'যাইতেছি। তোমার ভাইও সেখানে যাইবে 
তুমি সেইখানে যাও । 

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব ? 


রি , .. বঙ্ধিচন্রের আরো গজ 

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন ; বলিলেন, “চল, আমি তোমাকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়া! বাইতেছি।” 

শ্রী সীতারামের মুখপানে কিছুক্র নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে 
বলিল, “এতদিন পরে এ কথা কেন ?-_বখন তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তখন 
আর আমি তোমার সঙ্গে বাইব কেন ? আমি তোমার বিবাহিত শ্রী, 
তোমার সর্বস্বের অধিকারিণী__আমি তোমার গুধু দয়া লইব কেন? তুমি 
যাও_আমি যাইব না” 

শীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া .দিব'।-__দেখ, সিপাহীদিগের 


বন্দুকের শব্দ শোনা! বাইতেছে। আর মুহূর্তও বিলৰ করিলে উভয়ে নষ্ট, 


হইব ।, 

তখন শ্রী সীতাৱামের সহিত চলিল ৷--- 

সীতারাম নিরবিদ্ে নগর পার হই! নদীকূলে পৌছিলেন। পলারনের 
অনেক বিদ্ন ৷ কাজেই বিলম্ব ঘটিরাছিল। এখন রাত্রি হইয়াছে। 
সীতারাম নক্ষত্রা লোকে নদীসৈকতে বসিয়া একে নিকটে বসিতে আদেশ 
করিলেন। এ বনিল। তিনি বলিতে লাগিলেন: “এখন বাহ. শুনিতে 
ইচ্ছা করিরাছিলে, ‘তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত তোমার 
সঙ্গে আমার বিবাহের বখন কথাবার্ড| স্থির হয়, তখন আমার পিতা 
তোমার কোর্ট দেখিতে চাহিরাছিলেন। তোমার কোঠী ছিল না, কাজেই 
আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীক্কত হইলেন কিন্ত 
তুমি বড় সুন্দরী বলির| আমার মা জিন করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ 
দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন বিখ্যাত 
দৈবজ্ঞ আসিলেন। তিনি পিতাকে বলিলেন, ‘আপনি এই প্ত্রবধটিকে 
পরিত্যাগ করুন এবং পুত্রের দ্বিতীর দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। এ 
আপনার প্রিরজনকে বধ করিবে। ভ্্রীনোকের প্রি্ন বলিলে স্বামীই 
বুঝার । দ্রী-পুর্ষে'দেখ|-সাক্ষাৎ ন! থাকিলে, পতি স্ত্রীর প্রির হইবে না; 
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এবং পতি প্রিন্ন না হইলে, তাঁহার পতিবধের সন্তাবনা নাই পিতৃদেব 
এই পরামর্শ উত্তম টি করিয়া, সেই দিনই তোমাকে গিত্রালয়ে 
পাঠাইন্না দিলেন এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে; আমি তোমাকে 
গ্রহণ লা করি।-_ পিতার আজ্ঞ| পালনীয় । কিন্তু পিতা, যাত! বা গুরুর 
আজ্ঞাতেও অধর্ম করা যায় না। বিনাপরাধে স্্রীত্যাগ বোরঙর অধর্ম 
_ অতএব আনি পিতৃ'আাজ্ঞ। পালন করিনা অধর্ম করিতেছি_ শীঘ্ই আমি 
তোমাকে এ কথা ভানাইতাম, কিন্ত” 

রী উঠি! দীড়াইল ১ “বলিল, “আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি 

আমার ভাইয়েদ্ প্রাণভিক্ষ। দিরাছ,ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও 
আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না। তুমি আমার চিরপ্রির-_আমি এখন 
হইতে শত রোদন তফাতে থাকিব ।” 

+ এই বলিয়া শ্রী কিরিরা না চাহিরা দেখান হইতে চলিয়া গেল। 
অন্ধকারে সে কোথায়; সিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন নাচ 
তাহার মাথার যেন বন্রাঘাত পড়িল । তিনি গাঁত্রোথান করিয়া যে রবিকে 
প্রী বনমধ্যে অস্তহিত হইয়াছিল, সেই দিকে ক্রতবেগে ধাবিত হইলেন-__ 
পরীর নাম ধরিয়। তাহাকে উচ্চৈক্বরে ডাকিতে লাগিলেন) নদীর উপকূলবর্তী ' 
রক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল_বোধ হইল বেন, সে উত্তর 
দিল। শব লক্ষ্য করিরা সীতারাম সেই দিকে যান, আবার শ্রী বলিয়া 
ডাকেন, আবার অন্ত দিকে প্রতিধ্বনি হয়, আবার সীতারাম সেই দিকে 
ছুটেন__ক্ই, এ৷ কোথাও নাই! হার শ্রী! হার শ্রী! হায় শ্রী! করিতে 
করিতে রাত্রি প্রভাত হইল_্ী। মিলিল,না। 


সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল |. শরীর ভাই গঙ্গারাম অবশ্ঠ 
শ্টামপুরে গিয়াছে | সীতারাম তখন ভ্রতবেগে শ্তামপুরের অভিমুখে 
চলিলেন। শ্যামপুর পৌছিয়া দেখিলেন যে, গম্গীরাম তাঁহার প্রতীক্ষা 


৪৮ & বন্ধিমচন্দ্রের আরো গল্প 
চর 


তোমার ভগিনী কৌথার ?” গঙ্গারাম বিস্মিত হুইয়| উত্তর করিল, “আছি 
কি জানি ?” সীতারাম বিষণ্ণ হইয়| বলিলেন, “সব গোল হইয়াছে। তুমি 
এখনই তাহার সন্ধানে যাও। আমি এই স্থানেই আছি ।* 

গঙ্ারাম ভগিনীর সন্ধানে গেল । বহু বন্পূর্বক এক সপ্তাহ তাহার সন্ধান 
করিল। কোন সন্ধান পাইল না। নিক্ষল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া 
সাতারামকে সবিশেব জানাইল। 

৫ 

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি । সীতারাম 
সেইখানে আসিয়| আশ্রর গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ফকিরের প্রাণবধ গুরুতর 
ব্যাপার। বাহারাসে দিনের হাঙ্গামার লিপ্ত ছিল, তাহারা ফৌজদার 
কতৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কার ভূষণ! ত্যাগ করিয়া শ্তামপুরে সীতারামের 
আশ্রয়ে বর-দ্বার বাধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অন্তুচরবর্গ এবং 


খাতক বে বেখানে ছিল, তাহারাও জীতারাম কতৃক আহত হইয়া আসিয়া * 


শ্তামপুরে বাস করিল। এইরপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ 
হইরা বৃহৎ নগরে পরিণত হইল । সীতারাম নৃতন নগরীর নাম 'মহন্মদপুর' 
রাখিরা হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন । 

ডাহার এজাবৃদ্ধি, ক্ষমতাৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়! 
ফোৌজদার তোরাব' বা! উদ্বিগ্ন হইলেন। মনে মনে স্থির , করিলেন, 
একটা কোন ছল পাইলেই মহনম্মদপুর লুটপাট করিয়া সীতাঁরামকে বিনষ্ট 
করিবেন। তোরাব খাঁ সেজন্য নৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও 
আত্মরক্ষার্থ মহ্মদপুরের চারিপার্শ্বে দুলও্ৰ গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন 


, প্রজাদিগকে অন্্বিন্তা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন এবং সুন্দরবনপথে 


গোপনে অন্ত্রসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 
এই সকল কার্ধে সীতারাম তিনজন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। 
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প্রথম সহায় চন্দ্র তর্কালঙ্কার, দ্বিতীরের নাম মৃন্মর, তৃতীর গল্গারাম ৷ 
বুদ্ধিতে চন্দ্রচড়, বলে ও সাহসে মৃন্ময় এবং ক্ষিপ্রকারিতার গঙ্গারাম | 

কিন্ত সীতারামের যেমন তিনজন সহার ছিল, তেমনি তাঁহার এই মহ 
কার্মে একজন পরম শক্ত ছিল । শক্ত তীহাঁর কনিষ্ঠ পত্রী রম]।-শ্রীকে 
পরিত্যাগের পর সীতারাম ক্রমশঃ নন্দ ও রমাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। 

বম! বড় কোমল প্রকৃতি । বিবাদে রমার বড় তর | তাঁর উপর আবার 
রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিল বে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জরী হইয়া তাহাকে এব 
সীতারামকে ধরিরা প্রহার করিতেছে। এখন রমা সীতারামকে পীড়াগীড়ি 
করির। ধরিল বে, ফৌজদারের পানে গির। কীদিয়া পড়_তিনি দরা করিয়া! 
ক্ষমা করিবেন । জীতারাম সে কথার কান দিলেন, ন'_র্রশীও আহার 
নিদ্র। ত্যাগ করিল। বিরক্ত হইর| সীতারাম আর তত রমার দিকে 


* আঁসিতেন নাঁনন্দার নিকটে বাইতেন | দেখিরা, বালিকাবুদ্ধি রম! 


আরও পাকা রকম বুঝিল বে, মুসলমানের সহিত এই বিবাদে তাহার 
ক্রমে সর্বনাশ হইবে। তাঁর পর বখন রমা দেখিল, মহন্মদপুর ভূষণার 
অপেক্ষা জনাকীর্ণ রাজধানী হইন্বা উঠিল, তাহার গড়থাই, প্রাচীর, পরিথা,- 
তাহার উপর কামান সাজান, দলে দলে সিপাহী কাওয়াজ করিতেছে, 
তখন রম| একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িনা বিছানা লইল। 

রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে পীতারামের চ্ষুপূর হইয়| উঠিল । 
তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, “হাক! এ.দিনে যদি শ্রী আমার 
সহায় হইত!” শ্রী রাত্রিদিন তাহার মনে জাগিতেছিল। প্রীর কাছে 


নন্দীও নয়, মাও নর | 
কিন্ত এজন্য যে রমাই এক! দারী, এমন নহে, নন্দাও দায়ী ; কিন্ত 
আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। নন্দা 


বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল-মন্দের বিচারক তাহার স্বামী ৷ তাই 


১৫০ বঞ্চিমচন্দ্রের আঁরো গল্প 


শপ্নী সেসকল কথাকে মনে স্থান না দিরা প্রাণপাত করিরা পতিসেবায় 
নয্ুক্ত। ৷. মাতার শেহ, কন্ঠার ভক্তি, দাসীর সেবা, সীতারাম সকলই 
শন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্ক সহধর্মিণী কই? যে ভীহার উচ্চ 
আশার আশাবতী, হদরের আকাজ্কাঁর ভা গিনী, কঠিন কার্ষের সহায়, 

সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে  সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুষ্ে 
লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দায় ভালবাসার 
সীতারামের পদে পদে প্ীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুর্ন-সৈন্ত- 
সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত। “মার্‌ ! মার! শক্ত মার! দেশের শক্ত 
আমার শক্ত মাম 1” সেই কথা মনে গড়িত। 

এইনপে স্ত্রীর এতি এক উন্নাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত 
করিল। তাহার স্রোতে নন্দী রমা ভাবিয়া গেল । 

৬ 

“এই তো বৈতরণী*। পার হইলে নাকি সকল জাল জুড়ায়। 
'আমার জালা জুড়াইবে কি?” 

'খরবাহিনী বৈতরণী-নৈকতে দীড়াইন্না একাকিনী . গর এই কথা 
বলিতেছিল । 

“এলে বৈতরণী নহে-বমদারে মহাঘোরে তপ্ত! বৈতরণী নদী__আগে, 
“বমন্ধারে উপস্থিত হও, তবে সে বৈতরণী দেখিবে” 

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, 
"এক সন্্যাপিনী । 

শ্রী বলিল, “তা, মা, যমন্বার বৈতরণীর এ পারে না ও পারে টন 

সন্যাসিনী হাসিল; বলিল, “বৈতরণী পার হইয়া NG পৌছিতে 
হয়। কেন'হ!, এ কথা জিজ্ঞাসা বি lb 


= উড়িষ্ীর্ একটি নদী ॥ 
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ভ্রী। পারের মাঁবির সন্ধানে যাইতেছি। গুনিয়াছি, শ্রীক্েত্রে ধিনি॥ 


বিরাজ করেন, তিনিই নাকি পারের কাণ্ডারী। 
ন্যাসিনী | আমিও সেই কাঁগারী খুঁজিতে যাইভেছি। চল৷ না, 
দুইজনে একত্রে যাই । ৫ 


পরীর মন টলিল।। শরীর এক পয়সা পুঁজি নাই শ্রী দেখিতেছিল, 
ভিক্ষা এবং সৃত্যু ভিন্ন উপারান্তর নাই! এই সন্যাপিনীর সঙ্গে যেন 
উপাযাস্তুর হইতে পারে বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, ‘মা, তুমি দিনপাত 
কর কিসে?” 

জন্যাঁসিনী ॥ ভিক্ষার | 

ভ্রী। আমি তাহা পারিব না। . 

সন্ন্যাসিনী ৷ তাহা তোমায় করিতে হইবে না আমি ভৌনীর হইরা 


ভিক্ষা করিব । 
্লী। ত] মেন হইল। তুমি সন্যাগিনী বলিয়া নিৰ্ভয় | কিন্ত আমি: 


তোমার অঙ্গে বেড়াইব কি প্রকারে ? 


উনযাসিনী হাসিল । বলিল, “তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ করন! ৮ 

ও) শিহরিয়া উঠিল, বলিল, “সে কি? আমি সন্যালিনী হইবার কে?” 

অন্যাজিনী।॥ আমি তাহা হইতে বলিতেছি না। এখন এই বেশ 
ছদ্মবেশসব্বরপ গ্রহণ কর না, তাঁতে দোষ কি? 

পরী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিরা সম্মভ হইল। তখন নিভৃত এক 
বৃক্ষতলে বিয়া সেই অন্যাসিনী শ্রীকে আর এক সন্যাসিনী সাজাইল। 
তার পর দু'জনে বাত্রা করিয়া, বৈতরপী গার হইয়া, সেদিন এক দেব 
মন্দিরের অভিথিণানায় রাত্রিযাপন করিল । 

পরদিন পরাতে উঠিরা বথাবিধি ্ানাহিক সমাপন করিয়া রী ও 
সন্ন্যাসিনী আঁপনমনে কথোপকথন করিতে করিতে পুনরায় শ্রীন্গেত্রের 


“পথে চলিল। 


* 


৫২ বন্ধিমচন্দ্রের' আরে! গল্প 


« এক পারে উদরগ্রিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা 
কলোদিনী বিরূপ! নদী । সেই ললিতগিরির শরীরমধ্যে হন্ডিপ্রচ্ফা 
নামে এক গুহা ছিল। গুহাটি বড় সুন্দর। তাহার ভিতর পরম বোগ্ী 
মহাত্ম! গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন। সন্যাসিনী প্ীকে লইরা তথায় 
উপস্থিত হইল দেখিল, গল্গাধর স্বামী খন ধ্যানে নিমগ্ন । অতএব 
কিছু না বলিরা তাহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করি! যাপন করিল । 

পরত্যুষে ধ্যানভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোখান করিলেন। সন্যাসিনী 
প্রণতা হইর! তাহার পদধুলি গ্রহণ করিল। শ্রীও তাহাই করিল । 

স্বামী। এন্ত্রীকে? 

সন্াসিনী। পথিক ॥ 

স্বামী। এখানে কেন? 

সন্যাসিনী । ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর 
দেখাইবার জন্য আসিয়াছে ৷. 

স্বামী তখন বাহিরে আসিরা প্রীর বামহস্তের রেখাসকল নিরীক্ষণ 
করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, “তুমি সন্যাসিনী কেন দা? তুমি যে. 
- রাজমহিধী ৷” 

শ্ী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইরাছেন। আমি তাহা দেখি নাই। 

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। তোমার অদুষ্টে রাজ্যভোগ 
নাই। 

শরী। আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন ? 

স্বামী । তুমি তোমার প্রিরজনের প্রাণহত্রী হইবে । 

শ্রী আর বসিল না উঠিরা, চলিল ৷ স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিরা 
ফিরাইলেন। বলিলেন, “তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার 
সময় উপস্থিত হইলে স্বামি-সন্দর্শনে গমন করিও ।” 

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে ? 


0 


ন্‌ |তারাম ৫৩ 


.স্বাম়ী। এখন তাঁহ| বলিতে পাঁরিতেছি না। অনেক গণনার 
প্রয়োজন | সে অমরও নিকট নহে। জমরাভ্তরে__ আগামী বৎসর আসিও, 
সময় নির্দেশ করিরা বলিব। 

তখন স্বামী অন্যাসিনীকেও বলিলেন, “তুমিও আসিও 1” 

সন্যাসিনীদয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল। 
আবার তাহারা পুরুযোভমাভিমুখে চলিল | * 

* সন্যাসিনী বলিতে লাঁগিল-_“আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে, 
পোষায় নাঁ_আঁমাদের দু'জনেরই সমান বয়স, আমরা দুইজনে ভগিনী | 
কি বলিয়! তোমায় ডাকিব ?” 

শ্রী। আমার-নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব ? 

অন্নযািনী। আমার নাম অরন্তী । আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই 
ডাঁকিও। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দিন কাটাইবে কি প্রকারে, 
কখনও কি ভাবিয়াছ ?_ কিছুতে মন ঘাও। 

প্রী। কিসে মন দিব? ডু 

জরস্তী। পুণ্যে । 

শ্রী। ক্রীলৌকের একমাত্র পুণ্য স্বামিসেব|। যখন তাহাই ছাড়িয়া 
আসিয়াছি_তৎন আমার আবার পুণ্য কি আছে? 

জয়ন্তী । স্বামীর একজন স্বামী আছেন; তিনি তোমারও স্বামী 
কেন না, তিনি সকলের স্বামী। তাহাকে জানিলে দুঃখ থাকিবে না। 

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। 

জয়ন্তী ৷ বদি এত ভালবাসিক়াছিলে__তবে ত্যাগ করিলে কেন? 

শ্রী। কোষ্ঠীর ফল গুনিয়াছিলাষ ! 

রী তখন সংক্ষেপে আপনার পুর্ব-বিবরণ সকল বলিল । বলিয়া ভর 
আর কথা বলিতে পারিল না। OST PIN C0 UT 

জয়ন্তীরও চক্ষু ছলছল করিল ॥ 


৫৪ বন্ধিমচন্দরের আরো গল্প 


৭ 

সীতারাম শ্রীর বহুবিধ ভন্থবন্ধান করিলেন | মালের পর মাস গেল” 
বংদরের পর বহ্দর গেল। কিন্তু কোন ফল দশিল না | শেবে সীতারাস 
স্থির করিলেন বে, শর ভীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই 


চিন্তসিবেশ করিবেন ॥ তিনি এ পর্যস্ত প্রন্কত রাজা হন নাই, কেননা, 


দিররীর সম্রাট তাহাকে সনন্দ দেন লাই। তীর সনন্দ পইবার অভিলাষ 


হইন| সেই সঙ্িগ্রাঝে ভিনি দিয়ী বাত্রা করিলেন। গমনকাছে নাজ্য-. 


রক্ষার ভার চন্দ্রুড, মুর ও গঞ্গারাষের উপর দির] গেলেন | মন্্রণা ও 


কোবাগাকের ভার চন্দ্রদুড়েন উপর, সৈন্যের অধিকার যুন্ম্কে, নগর--এ 


রক্ষার ভার গন্গারামকে এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়! গেলেন । 


কাদাকাটিন। তাঁনান রমাকে বলির! গেলেন ন1) সুতরাং রম কাঁদিয়া 


১৯ 
কানাকাট একট 


থাঁমিলে, রমা একটু ভাবিয়া দেখিল বে, এ সময়ে 


সীহাঁরাম দিল্লী গিরাছেন, ভালই হহয়াছে। যদি এ সময়ে সুদলমান 
আলিয়া সকলকে মাণিয়। ৰেলে, তাঁহা হইলেও সীতানাম বাচিয়া গেলেন। 
অতএব রমা যেট! প্রধান ভন্র, সেট! দুর হইল | রম| নিজে মরে,' 


তাহাতে বসার হেষন কিছু 


আজির। যায় না, সীতারাম- ভাল থাকিলেই 
হুইল |--কিন্ত এক বংশত হইল, রমার একটি ছেলে হইয়াছে। ভাবিতে 


ভাবিতে জকন্মাত রনার মাথার বেন বজ্রাঘাত্‌ হইল । একট! ভয়ানক - 


কথ] মনে পড়িল | মুনলমালে ছেলেই কি রাখিবে? সর্বনাশ ! রমান 
বুকের ভিতর টিগ্‌-টিপ্‌ করিতে লাগিল) রমা তখন বিছানার আসির! 
ইমন] পড়িরনা ছেলে কোলে লইয়া কীদ্দিতে লাগিল । 
be « 
এ দিকে ফৌলদাঁর তোরাব খাঁ সংবাদ পাইলেন বে, সীতারাম মহম্মদ 
পুরে, নাই, দিল্লী বান্রা করিয়াছেন ॥ তিনি ভাঁবিলেন, এই শুভ সময়। 


|| 


বি 


টতারাম Ce 
তখন তিনি সৈন্যে অহম্মরপুত্ন বাত্র। করিবার অন্ত প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন । 

নে সংবাদও মহন্মদপুরে পৌছিল। নগরে একট! ভাঁয়ি হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল। বে যেখানে পার্রিন পনাইতে লাগিল । 

নগ্ররক্মষক_  গঙ্কায়াম চন্দরচুড়েয নিকট ননধ্রণার জন্য আসিল ;: 
বলিল, “এখন ঠাকুর, কি করিতে বলেন? সহর তো ভাঙ্গিয়া 
যায় ৷” j 
চন্দ্ড় বনিলেন, “স্রীলোক, বালক, বুদ্ধ যে পলায় পলাক, নিষেধ 
“করিও না| গড়ে যচ খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল। কিন্ত 
যাহার! বুদ্ধ শিখিয়াছে, ভাহাদের একজ্নকেও যাইতে দিবে ন]; যে 
বাইবে, তাঁহাকে গুলি করিবাঁর হুকুম দিবে । অদ্রশন্্ একখানিও সহরের 
বাহিরে লইগ্না যাইতে দিবে না আর খাঁবার সামগ্রী এক মুঠাঁও বাহিয়ে 
লইয়। যাইতে দিবে না৷” 

সেনাপতি হুন্ধর বান আসিরা চন্দ্চুড় ঠাকুরকে মন্্রণা। জিজ্ঞাসা 
করিলেন |. বগিলেন, “এখানে পড়িরা মীর খাইব কেন? বদি তোরা 
খা আবিভেছে, তবে সৈন্য আইন, অর্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মামির! 
আমি না কেন? 7 

চন্তরচড় বলিলেন, “এই প্রবল নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি 
অধপথে তুমি হায়, তবে আর আমাদের দীঁড়াইবান উপায় থাকিবে ন!। 
ক্রিন্ত তুমি যদি এই নদীর এ পারে কামান সাজাইরা দাড়াও কার আধা 
এ নদী গার হর? এ হাঁটি! পার হইবার নদী নর, সংবাদ রাখ, কোথায় 
নদী পাঁর হইবে | সেইখানে সৈন্য লইয়া বাও, তাঁহ| হইলে সুমন 
এপারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় লা বলি 
যা করিও না।” 

চন্দ্চড় গুপ্চরের প্রত্যাগমন / ছিলেন |. গুপ্ত 


তি 
A 2 
a ৰ 
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১৫৩ বস্কিমচন্রের আরো গল্প 


'কিরিলেই তিনি সংবাদ পাইবেন, কখন কোন্‌ পথে তোরাব খাঁর নৈশ) যাত্রা 
করিবে ; তখন ব্যবস্থা করিবেন। 

এ দিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে, তোরাব খাঁ সনৈন্তে মহন্রদপুর 
নুঠিতে আনিতেছে। তখন সেখানে কীদাকাটার ভারি ধুম পড়িরা গেল। 
নন্দার বড় কাজ বাড়িরা গেল__কব্রনকে একা বুঝাইবেন, বড় ব্যন্ত হইতে 
হইল-_কেন না, রমা ক্ষণে ক্ষণে যুছ1 বাইতে লাগিল। নন্দা সকল কাজ 
ফেলিরা রমার সেবা করিতে লাগিলেন 

‘এ দিকে পৌরন্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল__“মা, তুমি সকলের 
প্রাণ বাচীও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা বুদ্ধে সমর্পণ ক্র__সকলের 
প্রাণ ভিক্ষা মাগিরা। লও |” 

নন্দ! তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, “ভয় কি মা, পুরুষমানুষেরা 
যখন বলিতেছেন, ভর নাই, তখন ভর কেন ?” 

এই সকল কথার পর রমা বড় মুছ গেল না। উঠিরা বসিল। কি 
কথা| ভাবিয়া যেন মনে সাহস পাইয়াছিল 

গঙ্গারাম নগররক্ষক। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর রম| তাহার দাসী 

সুরলার দ্বারা গোপনে গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে ডাকিয়| আনিল। 

গঙ্গারাম আসিলে রম! তাহাকে প্রণাম করিল। বলিল, “আপনি 

আঁমার দাদা হন-_আঁপনার পক্ষে জীও যেমন, আমিও তাই |_-ত! দাদা, 
আমি বড় ভীত হইয়াছি। তুমি আমার রক্ষা কর। আমার গহনা-পাতি, 
টাকা-কড়ি বা আছে, সব দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না 
লিন মুসলমানের কাছে বাও। বল গিরা বে, আমরা রাজ্য ছাড়িয়া 
দিতেছি, তোমরা কাহাকেও প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর। 
বন্ধি তাহারা রাজী হয়, তবে নগর তোমার হাতে__তুমি তাঁদের গোপনে 
এনে কেরাম তাঁদের দখল দিও | সকলে বাচিরা যাইবে ৷ 

গল্গারাম শিহরিয়া উঠিল-__বলিল, “মহারাণী, আমি প্রাণে মরিলেও এ 


নি) 
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te নী বদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি 

স্ৰহস্তে তাহার মাথ! কাটিরা ফেলিব |” Ah 

রমার শেষ আশা-ভরসা ফরসা হইল । রম! কীদিয়া উঠিল। বলিল, 
‘তবে জামার বাছার দশা কি হইবে?" গঙ্গার্াম বলিল, “চুপ 
কন ! আপনার ছেলের ভন্তই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি 
সে বিধগ্রে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে ধাইতে রাজী 
আছেন?" 

বমা। যদি বাপের বাড়া রাখিয়| আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। 
তা বড় রাণীই বা! বাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর মহাশর বা যাইতে দিবেন 
কেন? p 

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে । এখন তাহার কোন 
প্রয়োজন নাই | বদি তেমন বিপদ দেখি, আমি আসিরা আপনাকে লইয়া 
গিয়া রাখিরা জাসিব | 

রম|। আমি কি প্রকারে সংবাদ পাইব ? 

গল| । মুন্ললার দ্বারা সংবাদ দ লইবেন। 

রমা নিশ্বাস ছাড়িয়া কাদিরা বলিল, “তুমি আমার প্রাণদাঁন 
করিলে ।॥ দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন” 

এই বলিয়া রম] গন্গারামকে বিদায় দিল | মুরলা গল্গারামকে বাহিরে 
রাখিয়া আসিল । 

এ দিকে চন্দরচূড় ঠাকুর তোরাব খাঁর কাছে এই বলিয়] গুপ্তচর 


'পাঠাইলেন বে, “আমরা এই রাজ্য আপনাদিগকে বিক্রয় করিব-_কত টাকা 
দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি? টাকা দিয়া নিন্‌ না?” 


চন্দরচূড় মৃন্সরকে ও গঙ্গাযানকে এ কথা জানাইলেন। হুন্ধর তুন্ধ হইয়! 


চক্ষু বুরাইরা বলিল, “কি ! এত বড় কথা?” 


চন্চুড় বলিলেন, “দুর মুখ”! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তর করিতে 


৮৪8 
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করিতে এখনও দুই মাস. কাটাইতে পারিব। ততদিনে রাজা আসিরা 
পড়িবেন।” 
. গল্ারাম কিছুই বলিল না । 
৯ 

সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ কর! হইল না। রমার কথা ভাবিতেই 
তাহার দিন গেল। রাত্রি প্রহরেকের সমর মুরল! আবার তাহাকে নিভৃত: 
স্থানে গ্রেফতার করিল । 
*  গন্দারাম জিজ্ঞাসা করিল, “কি খবর ?” 

মুরল|। তোমার খবর কি? 

গঙ্গ।। কিসের খবর চাও? 

মুরল!। বাপের বাড়ী যাওয়ার । 

গঙ্প।। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে। 

মুরল| চলির! গির রমাকে সংবাদ দিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া! বলে 
নাই, সুতরাং রম! কিছু না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল। আবার 
মুরল! গঙ্গারামকে ধরি! লইরা তৃতীয় প্রহর রাত্রে রমার ঘরে আনিরা 
উপস্থিত করিল । কিন্ত গঙ্গারাম চন্দ্রচুডের কসকৌশল রমার সাক্ষাতে 
কিছুই প্রকাশ করিল না। মাথামুও কি বলিল তাহা রম! বুঝিতে পারিল 
না। আবার মুরল! গন্গারামকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল । 

গল্লারাঁম আঁবার রমার কাছে গেল__সে না গিয়া আর থাকিতে পারে 
না। কিন্তু এবার গঙ্গারাম সাহস দিল ন_বরং একটু ভয় দেখাইয়া 
গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রম! 
তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্ত গঞ্জারাম আজিকালি নহে 


বলিরা চলিরা গেল । কাজেই আজকাল বাঁদে রম! আবার গঙ্গারাঁমকে I 


ডাঁকাইল। আঁবার গঞ্জারাম আসিল। এই রকম চলিল । / 
রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র । সে এমনই ভর্নবিহ্বলা হইয়া গিয়াছি, ' 


hs 


| 
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বে, গঙ্গারামের সহিত গোপনে সাক্ষাতের অবৈধতা একেবারে নজর 
করিয়া দেখে নাই । কিন্ত একদিন মুরলার একটা কথা দৈববাণীর মত 
তাহার কানে লাগিল । তখন রমা মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ 
হইয়াছে । শেষে রমা স্থির করিল, মুসলমানের হাতে তো! ধাচিবে ন! 
নিশ্চিত, তবু গন্গারামকে আর ডাকিবে না, কি লোক পাঠাইবে না। 

মুরনা আর আসে না, রম! আর ডাকে না, গঙ্গারাঁম অস্থির হইল। 
আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। ক্রমে গঙ্গারাম বুঝিল, এ দিকে কোন ভরস। 
নাই । শেষে কৃতদ্ন গঙ্গারাম “পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, 
তবু রমাকে ছাড়িব ন!"__এই সঙ্কল্প করিল; ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম 
রম! ও সীতারামের সর্বনাশের উপায় স্থির করিল ।--: 

‘বন্দে আলি নামে ভূষণার একজন মুসলমান মহম্মদপুরে আজিয়া বাস 
করিতেছিল | গঙ্গারামের অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্তমধ্যে 
সিপাহী হইরাছিল॥  গঙ্গারাম গোপনে তাহাকে তোরাব খার নিকট 
পাঠাইল॥ বলির! পাঠাইল, “চন্দ্রুড় ঠাকুর বঞ্চক | প্রবঞ্চনার দ্বারা 
কালহরণ করাই তাহার উদ্দেশ্য । যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌছেন, 
তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাহার হাতে নয়। নগর আমার 
হাতে । আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। তাহার কথাবার্তা 
আমি ফৌজনার-সাহেবের সহিত স্বয়ং কহিতে ইচ্ছা'করি। কিন্ত 
আমি তো ফেরারী আসামী-_ফৌজদার-সাহেব অভয় দিলে যাইতে 
পারি” 

তোরাব স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন_ণ্তোমার সকল 
কলর মাফ করা৷ গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে ৷”... 

গঙ্গারাম ফৌজ্রদারের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিল। কাজের কথা 
সব ঠিক হইল। কিন্ত ফৌজদীর বলিলেন, “দুর্গন্বারে পৌছিলে তৌ 
তুমি আমাদের দুর্গার খুলিয়া দিবে। এখন মৃন্ময়ের তাবে অনেক 


বট বহ্ধিমচন্দ্রের আরো! গল্প 


সিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সমরে তাঁহারা বুদ্ধ করিবে, 
ইহাই সম্ভব । তার কি পন্নামর্শ করিয়াছ ? 

গল্গা ভূষণা হইতে মহম্মদপুর বাইবার দুই পথ আঁছে। এক উত্তর 
পথ, এক দক্ষিণপথ। দক্ষিণপথে.দুরে নদী পার হইতে হয়_উত্তর-পথে 
কিল্লার সন্মুখেই পার হইতে হর। আপনি অর্ধেক সৈন্ত দক্ষিণপথে, 
অর্ধেক সৈন্য উত্তর-পথে পাঠাইবেন |. উত্তর-পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, 
পূর্বে যেন কেহ না জানিতে পারে। প্র সৈন্য রাত্রিতে রওয়ান| করিয়া 
নদীতীর হইতে কিছুদুরে -বনজঙ্গলমধ্যে লুকাইনলা রাখিলে ভাল হয়। 
তার পর ঘুন্মর ফৌজ লইয়া কিছুদূর গেলে পর নদী পার হইলেই নিধি 
হুইবেন। মুন্সরের সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের মাহী পড়িনা নষ্ট 
হইবে। ! 

কৌজদাঁর পরামর্শ গুনিরা সন্থ্ট ও সম্মত হইলেন । বলিলেন, “উত্তম । 
কি পুরক্ধার তোমার বাঞ্ছিত ?” k 

গঙ্কীরাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিল-_বল! বাহুল্য যে, সে পুরনক্কার 
র্যা। 


সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদার হইল এবং সেই রাত্রিতেই মহন্মদপুরে 


ফিরিরা আঁসিল। 
১০ 
সন্ধ্যার পর গুপ্রচর আসিয়া চন্দরচূড়কে সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী 
সৈন্য দক্ষিণ-পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আঁসিতেছে। 
চন্দ্রচূড় তখন নুন্সর ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
স্থির হইল যে, মৃন্ময সৈন্য লইয়| দক্ষিণপথে বাত্রা করিবেন,_ যাহাতে 
যবন-সেনা নদী পার হইতে ন। পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন। 


নৃন্মর সৈন্য লইয়া দক্ষিণ-পথে যাত্র। করিলেন । নগররক্ষার্থ অল্পমাত্র - 


“সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আন্ঞাধীনে রহিল ।--- 
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আীভারাম 


চক্রচুড়ের সে রাত্রিতে নিদ্রা নাই । তিনি সমস্ত রাত্রি নগর পরি 
করিয়া দেখিয়াছেন বে, নগররক্ষার কোন উদ্ভোগই নাই । গল্গারামকে লে. 
কথা বলার গন্গারাম তাহাকে কড়। কড়া কথ! বলিয়া হাকাইরা৷ দিরাছিল। 
তখন তিনি অতিশয় অন্তুতপ্ত চিত্তে কুশীসনে বসিয়| বিপত্তিভঞ্জন মধুস্থদনকে 
চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি জানিয় গঙ্গারামের ভূষণ।- 
গমন-হৃত্তান্ত তীহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্ুড় শিহরিয়া উঠিলেন। 
মুন্নরকে বাহিরে পাঠাইর| তিনি এই সর্বনাশ করিয়াছেন_ইহা বুঝিতে 
পারিয়া তিনি অনুতাপ পীড়িত হইরা নিশ্চেষ্টবহ কেবল অন্ুর-নিসথদন হবি 
চিন্ত' করিতেছিলেন। তখন সহসা সন্মুখে এক প্রকুলপকাস্তি ব্রিশৃনধারিণী 
ভৈরবীকে দেখিলেন। 

. সবিস্মরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, তুমি কে?” 

ভৈরবী বলিল, “বাবা, শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ 
নাই কৈন ?” 

চন্্রচড়ের সঙ্গে কথ| কহিতেছে, জয়ন্তী । মহাপুরুষ গঙ্গাধর স্বামীর 
আদেশে শ্রী ও জয়ন্তী ত্রিশূলধারিণী যুগল ভৈরবীবেশে মহমমদপুরে 
আঁসিরাছিল। { 

চন্্রচড়। মা, আমার সাধ্য আর কিছু নাই। নগররক্ষক নগররক্ষা 
করিতেছে না। গুনিয়াছি, সে তোরাব খাঁর নিকট গিয্াছিল। বোধ 
হয়, তাহাকে নগর সমর্পণ করিবে ।__মা, আপনি এ পুত্রী রক্ষা করুন । 

এই বলিয্ন! চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন। 

“তবে আমি এ পুরী রক্ষা করিব 1”--এই বলিরা জয়ন্তী প্রস্থান 
করিল; চন্দ্রুড়ের মনে ভরসা হইল | 

এ) বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারাঁমের গৃহাভিমুখে 
চলিল 62% 

সহসা গঞ্গারাম দেখিল, দ্বারদেশে ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী যুতি ৷ 


৬২ বহ্ছিমচন্দ্রের আরো গল্প 
ভবানী ভূতলে অবতীর্ণ মনে করিয়া গঞ্গারাম প্রণত হইয়া বলিল, পা, 
দাসের প্রতি কি আজ্ঞা ?” 

ভরন্তী॥ বাছা, তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি। 

গল্গারাম। আজ্ঞা করুন। 

জয়ন্তী । আমাকে একগাড়ি গোলা-বারুদ দাও, আর একজন ভাল 
গোলন্দাজ দাও । 

গল্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। সে ইতস্তত করিতে লাগিল । 
জিজ্ঞাসা করিল, “মা, তুমি কে ?” 

জরন্তী। আমি বে হই, তোমার ভূণাগমন ও.সেণানকার কথাবার্তার 
সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা৷ চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্তে আমাকে 
দাও, নচেৎ এই ত্রিশুলাঘাতে তোমায় বধ করিব । 


এই বলিয়া সেই তেজস্থিনী ভৈরবী উচ্দ্রল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া 
, আন্দোলিত করিল। 


গঙ্গারাম একেবারে নিবির়া গেল। জয়ন্তী বাহ! যাহা চাহিল, 
সকলই দিল, এবং পিরারীলাল নামে একজন গৌলন্দাজকে সঙ্গে দিল। 
জরন্তীকে বিদায় দিঁরা গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিল | বেন 
তাহার বিনান্ুমতিতে কেহ বাইতে আসিতে না পারে। 

জরন্তী ও শ্রী গোলাবারুদ লইয়া গড়ের বাহির হইর| বেখানে রাজ- 
বাড়ীর ঘাট, সেখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক উন্নতবপু জুন্দর- 
কান্তি পুরুষ তথায় বসিয়া আছেন। 

ছইজন ভৈরবীর মধ্যে একজন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ি ও 
গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দুরে গিরা দাড়াইল, আর একজন সেই 
কান্তিমান্‌ পুরুষের নিকট গলা তাহাকে জিভাস| করিল, 
“তুমি কে?” 


সে বলিল, “আমি বে হইনাঁ__ তুমি কে?” 


জীতারাম ৬৩ 


জরন্তী বলিল, “যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি আনিয়া 
দিভেছ্ছি, এই পুরী রক্ষা কর!" 

লে পুৰ্ব বিস্মিত হইল । দেবতাভমে জস্তীকে প্রণাম করিল! কিছুক্ষণ 
ভাবিরা কীর্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিল । বলিল, “তাতেই বা কি ?” 

জরন্তী॥ তুমি কি চাও ? 

পুরুব। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব ? 


জয়ন্তী ৷ পাইবে | d 
এই বলির জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল । 
১১ 


চন্্চূড় ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল ন! অতি গ্রত্যুষে তিনি 
রাজপ্রাসাদের  উচ্চচুড়ায়। উঠিয়া চারিদিক্‌ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। 
দেখিলেন, নদীর অপর পারে ঠিক তাহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্র 
হইয়াছে, তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে । তখন তিনি 
গল্লারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন। ূ 

গঙ্গারাম আসিলে, চন্দ্রচড় জিজ্ঞাস। করিলেন, “ও পারে এত নৌকা, 
এত লোক কেন?” 

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, “কি জানি?” 

চন্্রচূড় সব বুঝিলেন, তথাপি বলিলেন, “শীঘ্র যাও! সেন। লইয়া 
বাহির হও।” 

গললারীম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল । চন্দ্রচূড় সভরে 
দেখিতে লাগিলেন বে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকার পীঁচ-ছর শত মুসলমান 
সিপাহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া দেখিতে 
লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইবা বাহির হর । সিপাহীসকল 
াজিতেছে, কিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে_কিন্ত বাহির হইতেছে 
=| চন্রদ্ড় তথন তাবিলেন, “হার! হার! কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস 


৬৪ বন্ধিমচন্ছের আরো! গল্প 


করিরাছিলাম ? এখন সর্বনাশ হইল ! কই, সেই জ্যোতির্সরী রাজলক্ীই বা 
কই? তিনিও কি ছলনা করিলেন ?”__ এমন সময়ে গুডুম্‌ করিরা এক 
কামানের আওয়াজ হইল । চন্দ্রচুড় সবিন্মরে দেখিলেন, সুসলমাঁনদিগের 
একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল ৷ | 
“তবে কি এ আমাদের তোপ ?” এই ভাবিরা চন্দ্রচূড় চারিদিকে চাঁহিতে 
লাঁগিলেন,_-দেখিলেন, গড়ের সম্মুখে বেখানে রাজবাঁটার ঘাট, সেইখান 
হইজে ধূযরাশি উঠিতেছে। তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল বে, ঘাটের উপরে 
গাছের তলার একটা তোপ আছে। কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না 
লাগিতে পারে, এজন্য সীতারাম সেখানে একট! কামান রাখিয়াছিলেন 
কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহ! নিশ্চিত। কিন্তু সে 
কে? চন্দ্রচূড় এরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে জাঁবার সেই কামান 
বজনাদে চতুদিক্‌ শব্দিত করিল-_আবার সুসলমান-সিপাহীপরি পূর্ণ আর 
১16 নৌকা! জলমগ্ন হইল । 4 
“ধন্য ! ধন্য !” বলির! চন্দতূড় করতালি দিতে লাগিলেন| নিশ্চিত 
এই সেই মহাদেবী। তখন চন্দ্রচূড় সয়ে দেখিলেন বে, যে সকল 
নৌকার দ্লিপাহীদের গুলি তীর পর্ন্ত. পৌছিবার অস্ত/বনা, তাহারা 
তীর লক্ষ্য করিরা বন্দুক চাঁলাইতে লাগিল। কিন্তু আবার সেই 


কামান ডাকিল--আবার সসৈন্য নৌকা ছিন্নভিন্ন হইয়া ডুবির; 


গেল". 

তখন এক দিকে এক কামান_আর এক দিকে শত শত 
সুসলমান-সেনাঁর তুমুল সংগ্রাম বাধিরা গেল। শব্দে আর কান পাতা বায় 
না। উপযুপরি বজ্রের মত সেই কামান ডাকিতে লাগ্সিল__প্রশন্ত নগীরক্ষ 
এমন খুযাচ্ছিন হইল বে, চন্্চ্ড ধুনসমুদ্র ভিন্ন আর: কিছু দেখিতে পাইলেন 
না। জি, y 

ক্রমে শব্দ কম পড়িরা আঁসিল একটু বাতাস: উঠিয়া ধূরা উড়াইয়া 


8 কট 


সীতাঁরাম টি 
লইয়া গেল__তখন চন্দ্রচ্ড় দেখিতে পাইলেন বে, ছিন্ন, নিমগ্ন নৌঁকাসকদ 
স্রোতে উলটি-পালটি করিয়া ভাঁসিরা চলিরাছে। মৃত ও জীবিত পিপাহীর 
দেহে নদীস্লোত সমাকীর্ণ। যে করখাঁনা নৌকা ডোবে নাই, সে ক্রখানা- 
সিপাহী লইরা অপর পারে পলায়ন করিয়াছে। দেখিয়া চন্তচূড় হাতজোড়' 
করিরা উধ্ব মুখে, গদগদকঠে, সজলনরনে বলিলেন, “জয় জগদীশ্বর ! আজ 
বড় দয়! করিলে ! আজ তুমি সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নয় তো তোমার, 
দবাসান্ুদাস সীতারাম আসিয়াছে ।” ) 
তখন চন্দ্রচুড় প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ করিলেন । 
১২ 
কামানের বন্দুকের হুড মুড়, ছড় মুড শুনিয়া গঙ্গার!ম মনে ভাবিল,. 
“এজাবার কি! লড়াই কে করে ? সেই ডাকিনী নর তো 7" গঙ্গারাম- 
একজন জমাদীরকে দেখিতে পাঠাইল। জমাদার নিক্ষান্ত হইল । সে দিন: 
সেই প্রথম ফটক খোল! হইল | 
জমাদীর ফিরিরা গিরা নিবেদন করিল, “মুসলমান লড়াই কনিতেছে।% 
গঙ্গারাঁম বিরক্ত হইয়া বলিল, “তা তৌ জানি । কার সঙ্গে মুসলমান 
লড়াই করিতেছে ?” $ ॥ 
জমাঁদীর বলিল, “কারও সন্ধে নহে ।” & 
'গঙ্গারীম হাঁসিরা বলিল, “তাও কি হর মূর্খ তোঁপ কে দাগি 
জমাদীর । গাছের ডাল । 
গঙ্গারাম। তুই কি দ্েপেছিস্‌ গাছের ডালে তোপ দাগে? 
জম] । সেখানে কেবল কতকগুলা গাছের ডাল তোপ ঢাঁকিয়! সুইট 
পড়িয়া আছে দেখিলাম । ] 
গঙ্গ]। ডালের ভিতর কে আছে, তা দেখে এলি না কেন ? 
জম!। সেখানে কি যাওয়| যায় ? & 
গঙ্গা। কেন? ১ 


তেছে ৮ 


৬৬ বঙ্কিম5ন্জরের আরে! গল্প 


জমা। সেখানে বৃষ্টির ধারার যত গুলি পড়িতেছে। 

তখন গন্নরান বাছ। বাছ! চারিজ্রন হিন্দুহ্থানীকে আদেশ করিল, “যে 
কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিরা আন” 

সেই চারিজন সিপাহী বখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে। তাহার। গাছের ডালের ভিতর গ্রিন দেবিল__তোপের কাছে 
গোলন্দাজ পিয়ারীলাল মরির। পড়ি আছে__আর একজন জীবিত মাঘ, 
পলিত হাতে করিয়া বিয়া আছে। সে খুব জোয়ান, সাদ বারুদ আর 
ছাইয়ে কালে। হইরা আছে । চারিজন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বাপিন, 
তোম্‌ কোন্‌ হো রে?” 

সে বলিল, “কেন বাপু ?” 

“কে!তোরাল সাহেবকি হুকুমসে তোম্‌কে। উন্কা পাশ লে যারেছে ৷” 

তখন সে পিপাহীর্দিগকে বলিল, “চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল 
সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল ।৮__সিগাহীরা সে ব্যক্তিকে ধরির। 
লইর| চগিগ । 


সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক নৈম্তমণ্ডলীমধ্যে-বেধানে ভীত 
'নাগরিকগন সারি দির। দীড়াইর। আছে__সেইখানে পিঁপাহীরা সেই 


কাগিমাথা বারুদমাখ। পুরুষকে আনিয়া খাড়। করিল। 

তখন যহস। জাধ্বনিতে আকাশ পুরিরা উঠিল, সেই সমবেত সৈনিক 
ও নাগরিকমগুলী একেবারে সহত্রকণ্ঠে গর্জন করিল, “জয় মহারাজের 
জর! জর শ্রসীতারাম রায় রাঁজাবাহাছ্রকি জর !” | 

চন্দ্ডড় দ্রুত জাদিরা৷ সেই 'বারুদমাঁধ। বহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন ও 
বারুদমাথা পুরন তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্ত্রচূড় বলিলেন, 
“সমৰ দেখির| আমি জানিয়াছি, তুমি আসিরাছ। এখন অন্য কথার আগে 
গল্লাবামকে বাবির|! জালিতে জান্ঞা। দাও ৷? 

জীতান্নান সেই আল্ঞ। দিলেন। গল্লারাম সীতারামকে দেখিয়! 


শীতারাম . ৬৭ 


রিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শী ধৃত হইয়া সীতারামের ভাজার কারারুদ্ধ 
হইল । 

সীতারাম তখন সিপাহীদিগকে দুর্গ-প্রাকারস্থিত তোপ-সকলের নিকট 
এবং অন্তান্ত উপবুক্ত স্থানে অবস্থিত করিত লানাহিকে গমন করিলেন । 
স্ানাহিকের গর চন্্রচড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভুতে কথোপকথন করিতে 
লাগিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, “মহারাজ, আপনি কখন আসিয়াছেন? 
আপনার অন্থচরবর্গ ই বা কোথায় £৮ 

সীতা। জঙ্গীদিগকে পথে বাঁধিয়া আমি একা আগে আবিরাছি। 
আমাল অবর্তমানে নগরের কিরূপ অবস্থা, তাহা জালিবার জন্য ছদ্মবেশে 
একা মাত্রিকালে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, নগর সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত । 
কেন, তাহা এখন কতক কতক বুঝিরাছি। পরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে 
গির। দেখিণাম, ফটক বন্ধ। হেঁ প্রবেশ ন! করিয়া, প্রভাত নিকট 
দেখিয়া নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, মুসলমান-সেনা নৌকার পার হইতেছে । 
দুর্গরন্দকেরা রক্ষার কোন উদ্ভোগই করিতেছে না দেখিরা, আপনার যাহ! 


সাধ্য তাহা করিলাম । 


চক্র। এত গোলা-বারুব পাইলেন কোথ| ? $ 

সীতা | এক দেবী সহায় হইয়া আমাকে গোলা, বারুদ এবং গোলন্দাজ 
আনিয়া দিরাছিলেন ॥ 

চন্দ্র । দেবী? আমিও তীহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি কোথায় 
গেলেন ? * 

সীতা । তিনি আমাকে গোলা, বারুদ এবং গোলন্দাজ দিয় জন্তছিত. 
হইরাছেন। এখন এ কয় মাসের সংবাদ বলুন । 

তখন চন্্রচূড় সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন, “এখন 


খে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার স্থুসিদ্ধির সংবাদ বলুন» 


সীতা। কার্যসিদ্ধি হইরাছে। বাদশাহ আমাকে দ্বাদশ ভৌমিকের' 


৬৮ -... বঙ্কিমচন্দ্রের জার গল্প 


উপন্ন আবিপত্য প্রদান করিরা, মহারাজাবিরাজ নাগ দিয়া সনন্দ 
দিরাছেল। এখন আত্মরক্ষার জন্ত ভিন্ন ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার 
অকর্তব্য। কিন্ত হুন্সরের সংবাদ না পাইলে, কি কর্তব্য, কিছুই 
যার না। 

সন্ধ্যার পর মৃন্মরের সংবাদ আসিল। পীরবক্ঝা খাঁ নামে ফৌজদারী 
সেনাপতি অর্ধেক ফৌজদারী সৈল্ত লইয়া আসিতেছিলেন, মৃন্সরের অসাধারণ 
সাহন ও কৌশলে তিনি অসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন। বিজয়ী 
মৃন্ময় সসৈন্যে ফিরির! আশিতেছেন। 

শুনির| চন্দ্রচড় সীতারামকে বলিলেন, “মহারাজ, ‘আর দেখেন 
কি? এই সমরে বিজরী সেনা লইয়া, নদী পার হইয়া গির| ভূষণা 
দখল করুন 1৮... { 

জয়ন্তী বলিল, “শী, এখন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।” 

প্রী। সেই জন্যই কি আশিয়াছি? 

জয়ন্তা। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন? 

শ্ী। আমার সে সাধ্য আঁছে, আমার এমন ভরস| হইতেছে না) 
অতএব এখন আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন না হয় 
এইখানে থাকিরা আপনার মন বুবিয়া দেখি । 

অতএব শ্রী রাজাকে সহসা দর্শন দিল না । 

১৩ 

ভূষণ দখল হইল। তোরাব খঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন | 

বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ্র বাহুবলে সীতারান বাঙ্গালার দ্বাদশ 


ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিরা মহারাজ উপাধি গ্রহণপূর্বক 


প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন। 
শাসনসন্বন্ধে আগেই গলদা রামের দণ্ডের কথাটা উঠিল । তাহার বিরুদ্ধে 
প্রমাণের অভাব ছিল না। পতিপ্রাণা নিরপরাধিনী রমাই সকল বৃত্তান্ত 


সীতার ম্‌ # ‘১০৯ 


অকপটে সীতারানের নিকট প্রকাশ করিল। বাকী বেটুকু, সেটুকু মুল! 
প্রভৃতি সকলই প্রকাশ করিল । 

গন্গারামের স্যার কৃতদ্রের পক্ষে শুলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজ- 
নীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অভএব তাহার প্রতি সেই আল্ঞাই হইল । 
কিন্ত সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্সটা 
করা বিধের নহে । অতএব গন্ধারামের শুলে যাওয়া এখন স্থগিত রহিল । 

এ দিকে অভিষেকের বড় ধুম পড়িরা গেন। দেশ-বিদেশ হইতে লোক 
আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করিল। অহরহ বাঘ্য ও নৃত্যগীতের দৌরাত্ম্য 
ছেলেনের পরন্ত মাথ| গরম হইয়া উঠিল। 

"এই অভিষেকের মধ্যে একটা ,ব্যাপার দান। সীতারাম সুবর্ণ, রজত, 
তৈজস এবং বন্স দান করিতে লাগিলেন । এত লোক আপসিয়াছিল যে, 
সমন্ত দিনে দান ফুরাইল না। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দীন করিয়া সীতারাম 


অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন | যাইতে বাইতে ভরে, সবিস্ময়ে, অস্তপুতনদ্বারে 


'দেখিলেন যে, রাজলক্ষী-মু্তি । 

রাজ| ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, আপনি কে, 
আমাকে দয়] করিয় বলুন ।” 

জরন্তী বণিলেন, “মহারাজ, আমি ভিথারী । আপনার নিকট ভিঞ্রার্ণ 

আাসিরাছি।% 

রাজা । মা কেন আমায় ছলনা করেন ?. আপনি সাক্ষাৎ কমল] 
_ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।' মা, আপনাকে অবের আমার কিছুই নাই | 
আপনি কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞ| করুন । 

জরভ্তী। মহারাজ, গঙ্গারামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন । 

রাজা । আপনাকে অদেক্ কিছুই নাই। আপনি যাহা চাহিলেন, 
তাহা দিলাম। কিন্তু মা, তোমাকে ভিক্ষা দেই, আমি তাহার যোগ্য নহি। 
গন্ধারামের জীবন তোমাকে বেচিব_সুল্য দি! কিনিতে হইবে। 


৭০. বস্থিম5ন্দ্রের আঁরে! গল্প 


জয়ন্তী ৷ (ঈষঙ হান্তের সহিত) সে কি অমূল্য সামগ্রী মহারাজ £ 
আপনি রাজ্য পাইরাছেন। 
বাজা। বাহার জন্ত রাজ্য ত্যাগ করিতে পারি, তাহাই চাহিতেছি। 
জয়ন্তী । সেকি মহারাজ? 
* রাজ।| শ্রী নামে আমার প্রথমা সহিবী। 


জরন্তী। মহারাজ, আপনি আজ অন্তঃপুরদ্বারসকল মুক্ত রাঁখিবেন ১. 


আর প্রহরীদিগকে আজ্ঞ| দিবেন, ত্রিশূর দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয় 
আপনার শন্যাগুহে আজ বাত্রিতেই সুল্য পৌঁছিবে। গন্গারামের মুক্তির 
হুকুম হউক | 

অর পরত | 

গঙ্গারাম মুক্ত হুইর| নেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিয়। উধ্বখ্বাসে 
পলায়ন করিল। 
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জরন্তীর আজ্ঞামত দ্বার যুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজ! 
শব্যাগুহে আনিরা পর্বযন্কে শয়ন করিলেন) নন্দী তখনই আসিয়! পদসেবার 
নিযুক্ত হইল । রাজ] জিজ্ঞাস করিলেন, “রম! কেনন আছে ?% 

রমার পীড়া। নন্দা উন্তর করিল, “কই-__কিহু বিশেষ হইতে তে 
দেখিলাম ন” 

রাজা । আমি এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, 
বড় ক্লান্ত আছি, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়! যাও_ তাহাকে আমি যেমন 
যত কিতাম, তেমনি বত্ব করিও ৷ 

নন্দা বুঝিন, রাজ! আছ এক! থাকিতে ইচ্ছুক । নন্দা আর কথা 
না কহি]! চৰিত! গেল । সীতারাম শ্রী গ্রীক করিতে লাগিলেন। 

সীতারাম সমস্ত দিন ও রাত্রি দবিতীন প্রহর পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত 
ছিলেন। সীতারামের একবার তন্্। আসিল । কিন্ত ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার 


সাঁতারাম ৭৯. 


নিদ্রাভঙ্গ হইল চাহিয়া দেখিলেন, সন্মুখে গৈরিকবন্-রুদ্রাক্ষভুষিত! 
মুক্তকুস্তলা কমনীরা। সুতি । 

সীতারাম প্রথমে জরন্তী মনে করিয়া অতিব্যন্ত ভাবে জিজ্ঞানা করিলেস,. 
“কই ? শ্ৰী কই?” কিন্তু তখনই দেখিলেন, জরন্তী নহে, শী | 

তখন চিনিরা, “শ্রী! শ্রী ! আমার শ্রী!” বলির! উচ্চকঠে ডাকিতে: 
ডাকিতে রাজা গাত্রোথান করিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন। কিন্তু কেমন 
মাথ৷ ঘুরিরা গেন_ চক্ষু বুজিনা রাজ! আবার গুইর| পড়িলেন। মুহূর্তমধ্যে 
আপনিই যুছ ভঙ্গ হইল | 

তখন সীতারাম উধবনুখে, অতৃপ্রনষ্টিতে শরীর পানে চাহিয়া দেখিতে, 
লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে বেন তাহার আনন্দপ্রকুল্প মুখমণ্ডল আর তত: 
প্রনুল্ন রহিল না_একটা। নিশ্বাস পড়িল । রাজা, “আমার শ্রী' বলির! 
ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন, “আমার শ্রী” নহে এ যে স্থিরমুতি,. 
মহানহিমমনী বেবী-প্রতিম!! বুঝি এ শী নহে !:-- 

যেমন করিয়া, সর্বত্যাগী হইয়! শীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিরা! 
বেড়াইনাছেন, শীতারাম তাহ বপিলেন। শ্রী আপনার কথা কতক কতক- 
বলিল, সকল বলিল না। 

তার পর শ্রী জিজ্ঞাস! করিল, “এখন আমাকে কি করিতে: 
হইবে ?” 

সীতারাম বলিলেন, “তুমি আনার মহিথী হইয়া রাজপুন্রী আলো. 
করিবে 1” 

শ্রী। মহারাজ, তোমার সৌভাগ্য বে তুমি নন্দার মত মহিষী পাইয়াছ ॥ 
অন্ত মহিনীর কামন| করিও না| বেদিন তোমার মহিবী হইতে পারিলে 
আমি বৈকুণের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে ॥ 
_ মামি সন্যাসিনী | 

সীতা। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে যাইতে দিব না। 


৭২ বক্ষিমচন্দ্রেদ্ আরে! গম 
৷ তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী । তোমার, আগা 
-শিরোঁধার্য। কিন্তু আম| হইতে তুমি সুখী হইবে ন 
সীত|। তোমাকে দেখিলেই সুখী হইব। 
শা 


ক্রী। আমার এক ভিক্ষী এই, যদি আমার গুহে থাকিতে হইল, তবে 
আমাকে এই রাজপুরীর মধ্যে স্থান না বির একটু দুরে পুথক্‌ কুটার তৈয়ারি 
করিরা দিবে। আর মহারাজ, আমাকে পৃ্থক্‌ আসনে বসিতে হইবে। 

হায়! এ প্র তো সীতারামের শ্রী নয! 

সীতভারাম ভাঁহ! বুৰির!ও বুঝিলেন ন|। সীতারাম চিত্তবিশ্রাম’- 
নামক ক্ষুদ্র অথচ মনোরম পরমোরভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দিষ্ট করিয়। 
দিলেন | শী তাহাতে বাঘছাল পাঁতির়! বধিল; রাজ! প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ 
জন্য বাইতেন। পূথক্‌ আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া 
'ফিগরিনা আঁসিতেন । ইহাতে রাজার পক্ষে বড় বিষম কল ফলিল । 

রাজা বলিতেন, ভালরাসা কথা, শরীর জন্য তিন এতদিন যে দুখ 
পাইনাছেন, তাঁহার কথ|। শর বনি, কত পর্বতের কথা, কত অরণ্যের 
কথা, কত পণ্ড পক্ষী ফনমুলের কথা, কত যতি পরমহহস ত্রন্ষচারীর কণ । 
গ্রথমে সীভারাম এত্যহ সারাহৃকীলে চিত্তবিশ্রামে আবিতেন, প্রহরেক 
কথাবার্তা কহিযা চলিয়া! যাইতেন। তাঁর পর ক্রমশঃ রাত্রি বেলী 
নাপিল_ রা সুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে দেখান হইতে ফিরিতেন 
শা। ইহাতে কিছু কষ্টবোধ হইতে লাগিল, স্থতরাৎ সীভারাম চিততবিশ্রামেই 
নিজের সারাহ আহার এবং রাত্রিতে শরনের ব্যবস্থা করিলেন। লে 
আহার বা শন পৃথক্‌ গৃহে । ইহাতেও সাধ মিল ন!। গ্রাতে রাজবাড়ী 
কিনি! যাইতে দিন দিন বেল। হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও 
কথাবার্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন ন|॥ বথন বড় বেলা হইতে 
শাগিন, তন আবার মাধ্যাধিক আহারটাও চিন্তবিশ্রাসেই হইতে লাগিল । 


সীতারাম ৭৩ 


রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিরা বৈকালে একবার রাঁজকার্সের জন্ত 
রাজবাড়ী যাইতেন । তার পর কোন দিন বাইতেন, কোন দিন বা কথার 
কথায় বাঁওরা খাটরা উঠিত না| শেষে এমন হইয়া উঠিল বে, বখন বাইতেন 
তখনই একটু শুির। কিরির। চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিঠিতেন 
ন 

এ দিকে চিন্তবিশামে কাহারও কোন কার্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল 
না। কাজেই রাজকার্যের অঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুটিরা উঠিল ।' 

১৫ 
এ দিকে রমার রোগের কোন উপশম নাই, ক্রমেই বৃদ্ধি, রম| আর 

মাথা ভুলিতে পারে না। নন্দ। প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই-এক 
দণ্ড, বশিয়। কথাবার্ত| কহিয়। যায়। নন্দ। দেখিল যে, মৃত্যুর ছায়া 
পড়িয়াছে। ঝরঝর করিয়| রমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। 
নন্দারও চক্ষে জল আসিল । আর এখন সীতারাম রমাকে দেখিতে 
আসেন না|  সীতাগ্নাম চিত্তবিশ্রামে থাকেন। নন্দা চোখের জল মুছিয়া 
বলিল, “এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন ৷” 

সেই আশ্বাসে রমা কোন রকমে বাচিয়া ছিল-_কিন্ত আর বুঝি বাচে, 
শ|। নন্দাও রাজাকে ধরিতে পারিতেছিল না । 

নন্দা ভাবিল, “রাজাকে তো ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই 
বালে আমায় যেন ভূতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ-ভূত চাপিলে, 
এ সংসার এখন আর রাখিবে কে?” তাই নন্দ। সীতারামের উপর রাগ 
_ করিল না-_মাপনার অন্ুটের কার্য প্রাণপাত করিয়া করিতে লাগিল । 
কিন্তু ডাকিনীটার উপর রাগ খুব বেশী। ডাকিনীট! বে প্রী, তাহা নন্দা 
'জানিত না সীতারাম ভিন্ন কেহ জানিত না। 

সীতারাম রাজ্ধানীতে আসিলে নন্দার সঙ্গে কখন কখন সাক্ষাৎ 
করিতেন। এই সৃকল সময়ে, নন্দা রমার কথা লীতারামকেজানাইত-_ 


৫ 


টে বঙ্ছিমচন্দ্রের আরো গল্প 


বলিত,' “সে বড় কাতর তুমি গিয়া একবার দেখিরা এসে ৷” সীতারাম 
“যাচ্ছি, বাব” করিয়া! বান নাই। আজ নন্দ] জোর করিয়া ধরিয়া বসিল; 
বলিল, “আজ দেখিতে যাও, নহিলে এ জন্মে আর দেখা হইবে না 

কাজেই সীতারাম রমাকে দেখিতে গেলেন। জীতারাঁমকে দেখিয়] 
রমা বড় কাদিল। সীতাঁরাম গেহস্ুচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তি ভরসা 
দিতে লাগিবেন। ক্রমে রম! প্রহুর হইল , বৃহ মৃদু হাসিতে লাগিল । 
কিন্তু সীতারামের শঙ্কা হইল বে, আর অধিক বিলম্ব নাই। 

সীতারাম পালস্কের উপর উঠিরা বসিরাছিলেন। সেইখানে রমার 
পুত্র আসিল । রমা ইঙ্গিতে অন্ষুটস্বরে বলিল, “কে একবার কোলে 
নাও ।” সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন বম] অকাতরে 
ক্ষীণকষ্ঠে বলিতে লাগিল, “মার রোধে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই 
আমার শেৰ ভিক্ষা ৷? ৫ 
₹ সীতারাম কলের পুতুলের গ্যার স্বীকৃত হইলেন । রম! তখন সীতারামের 
পায়ের ধুলা! লইয়া! আপনার মাথার দিল | 

তার পর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস, বড় জোরে জোরে পড়িতে 


লাগিল। চক্ষুর জ্যোতি গেল। শেষে সব অন্ধকার হইল সব জ্বাল! 


জুড়াইল | রমা চলিয়া গেল | 
১৬ 

যে দিন রমা মরিল, সেই দিন সীতারাম আর চিভবিশ্রামে গেলেন ন! ॥ 
যখন সীতারাম রাজ! ন! হইয়াছিলেন, আবার শ্রীকে না দ্বেখিয়াছিলেন, 
তখন সীতারাম রমাকে বড় ভালবাসিতেন। সে ভালবাস! গিরাছিল। 
কিসে গেল, জীতারাম তাহার চিন্তা কখনও করেন নাই। আজ একটু 
ভাবিলেন, ভাবিয়। দেখিলেন, রমার দোষ বড় বেশী নর_ দোষ তীর 
নিজের। মনে মনে আপনার উপর বড় অসন্ত হইলেন ।... 


সেই দিন দৈবগতিতে চিন্তবিশ্রামের দ্বারদেশে একজন ভৈরবী আসির়! 


| 
: 
| 
[. 
”] 
3. 
৫ & 
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দর্শন দিল। দ্বারবানের! সাতপাঁচ ভাবিরা পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে 
সংবাদ পাঠাইল | ভৈরবী আসিতেছে শুনিয়! এ তখনই আসিবার 
অনুমতি দিল । জয়ন্তী অস্তঃপুরে গেল। 

দেখিরা শী বলিল, “আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। তোমার পরামর্শ 
নহিলে চলিতেছে না।৮ 

জয়ন্তী বলিল, “এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাঙ্যে 
নাকি বড় গোলবোগ। আর তুমি নাকি তার কারণ” 

তরী তখন, আগ্ঠোপান্ত সকল বলিল | জয়ন্তী ভাবিল। বলিল, 
“এখন উপায় £৮ 

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন আর তো! উপায় দেখি না। 

জয়ন্তী । তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল সবই আছে দেখিতেছি__ 
এখনই ভৈরবীবেশে পলাও, দ্বারবানের| কিছু বলিবে না। 

শ্রী। মনে করিবে, তুমি বাইতেছ? তার পর তুমি যাইবে কি 
প্রকারে? রাজার হাতে পড়িবে_-কি জানি, রা না 
ক্রুদ্ধ হন। 

জরন্তী। হইলে আমার কি করিবেন? রাজার এমন কোন ক্ষমতা 
আছে কি যে, সন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারেন ? 

জরন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদান্থবাদ 
ন|। কির জিঙ্ঞাস। করিল, “তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ 
হইবে ?” 

জয়ন্তী | তুমি বরাবর- গ্রামে বাও। বে গ্রামের রাজার পুরোহি 
আমার সন্ত্রশিষ্য । তিনি তোমাকে রাজপুরীমধ্যে লুকাইয়। রাখিবেন। 
সেইখানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে । ও 

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ. করিয়া আবার বনবাসে নিন্ধান্ত 
হইল । দ্বারবানেরা কিছু বলিল না। 


৭৬ বক্ষিমচজের জারে গলপ 
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এ দ্বিকে শরীর পলারনে রাজার মেজাজ এমন খারাপ হইয়া! উঠিল বে, 
তিনি চিতবিশ্রীমের যত দ্বারবান, দাসদাসী এবং জরত্তীকে কয়েদ করিলেন 
আর হুকুম দিলেন, তিনদিন মধ্যে বদি গ্রীকে না পাওয়া যার, তবে সমন্ত 
"রাজ্যের লোকের সন্মুখে জয়ন্তীকে বিবন্ত্ী করিনা চণ্ডালের দ্বারা বেত 
মারা হইবে". , fi 

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। প্রভাত হইতে লোক আসিতে 
'আরিম্ত করিল। বেল| অন্প হইতেই দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, আর লোক 
ধরে না। কিন্ত সকলেই নিস্ত্ধ। সকলেরই মনে অসল্গলের 
আশঙ্কা । 

সেই বৃহৎ দুর্প্রাল্গণের মধ্যন্থলে এক উচ্চ মঞ্চ নিমিত হইরাডিল।' 
তদুপরি এক কৃষ্চকায় বলিষ্ঠগঠন বিকটদর্শন চণ্ডাল দীর্ঘ বেত্র হস্তে 
দণ্ডার্মান আঁছে। মঞ্চের সন্মুখে বাজার জন্য সিংহাসন রক্ষিত হইরাছে। 

রাজার বেশভুবার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই__বৈশাখের দিনাস্তকালের 
মেঘের মত রাজা আজ ভরঙ্করমৃতি । বাজী আসিয়| সিংহাসনের উপর 
বসিলেন। কেহ বলিল না, মহারাজাধিরাজকি জয়!” : 

নেই সময়ে প্রহরিগণ জরভ্তীকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া উপিয়া 


গেল। তথন সেই অহ সহন দর্শক গৈরিক-বসনাবৃত| অনস্তীর অপূর্ব" 


জ্যোতির্সয়ী যুতি নিরীক্ষণ করিরা “জয় মারীকি জর ! জয় লছমী মায়ীকি 
য় !” ইত্যাদি ঘোরত্রবে জরধ্বনি করিল। পুরী কম্পিত হইল । চণ্ডালের 
হস্ত হইতে বেত্র খলিয়া পড়িল | . 


জুন্ধ রাজ| তখন অগ্রিসুতি হইর| মেঘগন্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা 
করিলেন, “কাপড় কাঁড়িয়া। লইয়া বেত লাগ! 1» 


এই সময়ে চন্দচূডড় সহসা! রাজসমীপে আসিরা৷ রাজার দুইটি হাত 
ধরিগেন। বলিলেন, “নহানাজ, ক্ষমা, করুন। ইহাকে ছাড়ি দিন। 
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__এই জ্রধ্বনি শুনিতেছেন ? এই জয়ধ্বনিতে আপনার রাজ। নাম ডুবিয়া 
যাইতেছে।” 

বাঁজা। ঠাকুর, আপনার কাজে বাঁও, পুঁথিপাজি নাই কি? 

চ্্নুড় চলিত গেলেন। : তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজ-আজ্ঞ| পাইরা 
আবার বেত উঠাইল__জরভ্তীর? সুখ প্রতি চাহিয়া দ্েখিল_-শেবে বেত 
আছড়াইয়| ফেলিয়া দিরা দাড়াইয়। রহিল । 

“কি!” বলিয়া রাজ বজ্রের ন্তার শব্দ করিলেন। চণ্ডাল বলিল, 
“মহারাজ, আমা হইতে হইবে না৷? 1 

রাজ! বলিলেন, “তোমাকে শূলে বাইতে হইবে ।* A 

চণ্ডাল জোড়হাত করিয়| বলিল, “নহারাজের হুকুমে তা 1419 


এ পারিব না।” 


তখন রাজা অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, “চণ্ডালকে ধরিয়া লইয়া 
গিনা কয়েদ কর)” 
রক্ষিবর্গ চণ্ডানকে ধরিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিতে উদ্ধত 
দেখিয়া জয়ভী সীতারামকে বলিল, “এ ব্যক্তিকে পীড়ন করিবেন না, 
আপনার আক্তা আমি নিজেই পালন করিতেছি।” এই বলিয়া জয়ন্তী 
আপনি বেত উঠাইরা আপনার গ্রফু্-পন্নসন্লিভ কর-পল্লব পাঁতিয়! সবলে 
তাহাতে বেত্রাঘাত করিল । বেত মাংস কাটিয়া লইয়| উঠিল। হাতে রক্তের 
স্রোত বহিল। দেখি লোকে হাহাকার করিতে লাগিল । 
চণ্ডাল একবার কধিরাক্ত ক্ষত পানে চাহিল--একবার জয়ন্তীর সহাস্ত 
প্রন্ল্ন মুখগানে চাহিয়া দেখিল__দেখিয়। পশ্চাৎ ফিরিয়া উং্ব শ্বাসে পলারন 
করিল | লোকারণ্য মধ্যে সে কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। 
ব্া্জ। তখন অনুচরবর্গকে আভ্ঞা। করিলেন, “দোসর! লোক লইরা আইস 
_মুদনমাঁল 1৮ অঞ্জুচরবর্গ কালাস্তক বমের সদৃশ একজন কসাইকে লইয়া 
সিল |. সে রাজা পাইয়া, মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে লইয়া, 


৮ বস্কিমচন্দ্রের আরো গল্প 


জরস্তীর সুখে দাড়াইল এবং জরন্তীর অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে 
লাগিল। জয়ন্তী রুধিরাক্ত হস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া মনে মনে ডাকিতে 
লাগিল, “জগন্নাথ ! রক্ষা কর 1» 

এই সময়ে সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে করিতে সহসা 
আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল- “নহারানীকি অয়! দেবীকি জয়!” তখন 
জয়ন্তী মুখ তুলিরা চাহিয়। দেখিল, সমন্ত পৌরন্নী সঙ্গে করিয়া মহারাণী নন্দা 


মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন। 

সেই সমস্ত পৌরন্ত্রী জয়ত্তীকে ঘেরিরা দাড়াইল। মহারাণী নিজে 
দস্তীকে আড়াল করিয়া তাহার ঈমুথে দাড়াইলেন। দর্শকের! সকলে 
করতালি দিয়! হরিবোল দিতে লাগিল । 


রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া! বলিলেন, একি এ মহারাণী ! 


_ তোমার ঠাই অন্তপুরে, এখানে নয় | অন্তঃপুরে যাও ।* 

নন্দা সে কথার উত্তর না দির বলিলেন, “মহারাজ, আমি মঞ্চের উপর 
দাড়াইয়াছি, কদাইটা সেই মঞ্চ দীড়াইন্ন। থাকে কোন্‌ সাহসে ? উহাকে 
নামিতে আজ্ঞা দিন 1৮ 

সাজা কথা কহিলেন না। তখন নন উচ্চস্বরে বলিলেন, “এই 
শলাপুতীর মধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই যে, এটাকে নামাইা দের al 

তখন সহস্র দর্শক এককালে “মার! মার!” শব্দ করিয়া কসাইয়ের 
প্রতি ধাবমান হইল । সে লক্ষ দিয় মঞ্চ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল, 
কিন্তু দরশকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়| মারিতে 


লইয়া গেল। পরে শেক লাহন] করিয়া প্রাণমাত্র রাখিয়। ছাড়িয়া দিল । 


‘পুরে লইর| চলিলেন। রাজ| কিছু না করিতে 
উঠিয়া গেলেন। মহাকোলাহলপূৰ্বক এব 


৫ 
ত 


3 


জীতারাম ৭৯ 


কে আরীর্বান করিতে করিতে দর্নকমণ্ডনী দুর্গ হইতে নক্করান্ত 


তান্তঃপু গিরা জরন্তী ক্ষনকালও অবস্থিতি করিল ন! । নন্দ! অনেক 
নন-বিনর করিলেন, কিন্ত জয়ন্তী বলিল, “মা, আমি কনিমনোবাক্যে 
নীর্নাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গ, হউক | কিন্তু রাজপুরীর মধ্যে 


সন্্যাপিনীর ঠাই নাই| অতএব আমি চলিলাম 1১ লন্দা এবং পৌরবর্গ 


ড় 


; জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাহাকে বিদায় ক্রিলেন। 


১৮ 

জননন্তী রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিরাই বাহির হইয়া চলিয়া গিরাছিল, 
এই ফোজ। কথাটা যেরূপে বাহিরে রটল, তাহাতে লোকে বুঝিল যে, দেবী 
আন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্থান করিলেন, আর কেহ তাহাকে 
নেখিতে পাইল না। কাজেই লোকের দৃঢ় গ্রত্যর হইল ঘে, তিনি নগরের 
অধিষ্ঠাত্ৰী রক্ষাকর্ী দেবতা, রাজাকে ছলন! করির! রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া? 
গিয়াছেন। অতএব রাজ্য থাকিবে না। ছুরভাগ্যক্রমে এই সময়ে জনরব 
উঠিল যে, মুর্শিদাবাদ হইতে নবাবী ফৌজ আসিতেছে | কাজেই 


, বাজ্যধ্বংশ বে অতি নিকট, সে বিষয়ে আর বেশী লোকের সন্দেহ রহিল 


না| তথন নগরের মধ্যে বোচক! বাধিবার বড় ধুম পড়িয়! গেল । অনেকেই 


“নগর ত্যাগ করিয়া চলিল । 


উদ্ভান্তচিন্ত সীতারাম এ সকলের কোন সংবাদ না বাধিত চিত্তবিশ্রামে 
গিরা। এবার নিতাস্ত উচ্ছুদ্ঘল জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রাজ্যে 
হাহাকারের উপর হাহাকার পড়িয়। গেল 

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চন্রু় ঠাকুর কাহারে কিছু না বৃণিয়াই 


নী 115, 
এ দিকে জয়ন্তী প্রসন্মনে মহন্মদপুর হইতে নির্গত হইয়া। শ্রীর কাছে 


৮০ ব্িমচন্দরের আরো গল্প 


গেল । তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। প্র বিষয় হইয়া বলিল, 
বাজার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?” ঃ 

জরস্তী। উপার তগবান। ভগবানকে তিনি ভুগ্সির। গিয়াছেন। 
ভগবানকে যে দিন আবার তাঁর মনে হইবে, সেই দিন তাহার আবার 
উন্নতি আরম্ভ হইবে i 

শ্রী। তাহার উপায় কি ?_ আর আমারই বা এখন কি কর্তব্য? 

জরত্তী। তবে সহম্মদপুর চল। তোমার মামার অষ্টের কর্ম কি, 
পথে তাহার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব | 

দুইজনে তখন পুনর্বার মহমদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল । 

১৯ 
গঙ্গাসাম গেল, রমা গেল, গ্রী গেল, জয়ী গেল, চন্্চ্ড় গেলেন। তবুও 


বাকী খুন্মর আর নন্দা। নন্দার এখন শুশ্ময়মাত্র সহান্ন। অতএব নন্দা] 
কর্তব্য স্থির করিবার জন্য একদিন পরাতে শৃ্মরকে ডাকিতে পাঠাইল । সে 
ডাক মৃন্ময়ের নিকট পৌছিল ন|। মর আর নাই। সেদিন গ্রাতে 
ীপসান-লেনার দ্বার| আক্রান্ত হা ইমর নিহত হইয়াছিলেন। 

ইসলমান-সেন! আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষটন করিল--নগর ভাঙ্গিয়া 
অবশিষ্ট নাগরিকের] পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে সীতারামের কাছে 
সংবাদ পৌছিল। সীতারাম মনে মনে বলিলেন, “তবে আজ শেষ । 
ভোগবিলাসের শেষ, রাজ্যের শেষ, জীবনের শেষ 1. তখন রাজ। ঘোড়ায় 
চড়িনা বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া দুগ্বারে চলিলেন । 

সেখানে গির! দেখিলেন, ইপলমাশ-সেনা তখনও গড় ঘেরে নাই. 


সবে 
তছে মাত্র। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিরা দ্বার রক্ধ 
| 


সীতার! রর ৮১৮ 


+ দেখিলেন, বাজকর্মচীরীরা! সকলেই ‘সরতে পড়িন্বাছে। 
বিজন অতি পুরাতন দ দাসবানী প্রভুর অঙ্গে একত্রে প্রাণপ পরিত্যাগে 


রাজ তখন অন্তঃপুরে গিয়। দেখিলেন, 
লই যথাকালে আপন আঁপন প্রাণ লইরা প্রস্থান করিয়াছে! I 


) বৃহ রা রাজভবন আজ জনশুহ্য, নিঠশব্) ক্্ধকার ৷ বাজার চক্ষুতে জল: 


রা চু মুছতে মুছিতে নন্দার ভবনে গিরা দেখলেন, নন্দা ধুলায় 


পড়ি শুইনা আছে, চারপাশে পুত্রকন্ারা বসিয়া কীদিতেছে । রাজাকে 


দেখিয়! ননদ বলিল, “হার মহারাজ, একি করিলে !_ তৰ 

প্রক্ৃতিস্থ হইরাছ, ইহাই আমার বহুভাগ্য_ যদি দু'দিন আগে হইতে | 

তুমিও মরিবে মহারাজ ! আমিও মরিব__তৌমার অনুগমন কৰিব ! 
রাঁজ। বলিলেন, “তাই ভৌমার মরা। হইবে না! ইহাঁদিগের অন্ত 
নন্দী। আমি তোমাকে থে ফেলিরা। পুত্রকন্তা লইয়া কোথায় বাঁহব? 

এখন আব উপায় লাই) জগদীশ" বাহ! করিবেন, তাহাই 


রাজী তবে বিধাতা যাহ! করিবেন, তাহাই হইবে৷ ইহ্জন্ে 


এই বলির ঘোদ্ধবেশ পৰিধান করিয়া জীতারাম আবার সীতারামের 


মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন ঝা হীরদগে সুত্যুকীমনীর, 


৮২ বঙ্িমচন্দ্রের আরো গল্প 

একাকী হু্্বারাভিনুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়ির| কাঁদিতে 
‘লাগিল । j te 

একাকী দুর্গদ্ারে বাইতে যাইতে দেখিলেন যে, বে বেদীতে জরন্তীকে 

বেত্রাঘাত করিবার জন্য আরূট করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুইজন কে 
বপিরা' রহিয়াছে। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দে 
ৈরিকভগ্রকুদাক্ষ বিভৃষিতা জয়ন্তী | তাহার 
ত্রী। 


খিলেন_ত্রিশুলহস্তে, 
পার্শে সেইরূপ ভৈরবী-বেশে 


রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম মরে, সেই বেশে, সেই ee 
সমাসীন দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন, বলিলেন, “তোমরা আমার এই 
আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিরা আছ? তোমাদের এখনও কি 
মনস্কমনা সিদ্ধ হয় নাই ?৮ 

সতী ঈবং হাসিন রাজা দেমিলেন, নী সজললোচন!--কথ| কহিতে 
'পারিতেছে এ! |" রাজা তখন বলিলেন, “শ্রী, তোমারই অষ্ট ফলিয়াছে 
_-মার কেন আসিয়াছ 2” 
য় কর্ম আছে__তাহা করিতে আসিয়াচি । 
আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি মহারাজ, আমি 
তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি_ত| এই তোমার আর "মামার 
শাসন মৃত্যুকালে বুৰিরাছি। এই তোমার পায়ে হাত দিরা বলিতেডি 
আমি আর শশ্নাসিনী নই, মামার অপরাধ কম] করিবে? 
সারার আমার গ্রহণ করিবে? 

সীতা | তোমায় তো বড় আদরেই গ্রহণ ক 
তা গ্রহণের সময় নাই I 

শ্রী। সম আছে-আমার মরিবার 

নীতা। তুমিই আমার সহিহী। 

শ্রী বাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। অরসগী বলি 


রিয়া ছিলাম এখন আঁর 


সময় যথেষ্ট আছে। 


ল, “আমি ভিখারিণী, 


সীতারাম ৮৩ 
দলা হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জরযুক্ত 


) 
| | আশীর্বাদ কমতে 
i হইবেন 1 

সীতা। মা, 
বুঝিতেছি, তুমি বথার্থ দেবী । 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও ? 
জয়ন্তী । আর একদিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করির্নাছিলে । 
জলে আঁর তটে অনেক প্রভেদ । 


রাজ|। আজ তাহা হয় না। 
ত্রী। মহারাজ, আমি বা নন্দ! মরতে প্রস্তুত আছি। কিন্ত নন্দা-রমাঁর 


পুত্রকন্তাগুলির রক্ষার কিছু উপায় হয় না? 
রামের চক্ষে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, “নিরুপার )? 


জয়ন্তী বলিল, “মহারাজ, নিরুপায়ের এক উপায় আছে; আপনি তাহা 


্রানিতেন, জানিয়! এখবর্ণমদে ভুলিয়া গিরাছিলেন-_এখন সেই নিরুপারের 


'উপার, গতির গতিকে মনে পড়ে না?” } 
| | সীতারাম সুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর সেই নিরুপারের 
পার, অগতির গতিকে মনে পড়িল। সীতারাম মনে মনে তাহাকে 
| ডাকিতে লাগিলেন। 
সীতারাম অনন্তমন! হইয়া! ঈশ্বরচিন্ত| করিতে 


| বিপদ ভুলির! গেলেন, যুক্তকরে উধ্ব নুখে বিহ্বল হইয়া 


ভৌমার নিকট আমি বড় অপরাধী । তোমার আশীর্বাদে 
এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি 


করিতে করিতে আসন্ন 
আনন্দাঞ্র বিসর্জন 


করিতে লাগিলেন_ঠাহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল! ভররন্তী ও al 
হরিনাম করিতে লাগিল। 


এমন সময় ভুর্গমধ্যে মহা! কোলাহল হইতে লাগিল । শব্দ শুনা গেল 
_ নজর মহারাজকি জয় ! জয় রাজা লীতারামকি জয় !” 
k 1 | ২০ 
AD) যে জন পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্ৰাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই তাহার! 
বাছা বাছ! লোক । তাহারা অতি স্বর! করিয়। সকলেই রণসজ্জ| করিল 


| 


৮8 


৮৪ বাঞ্কমচন্দ্রের আরে! গল্প 


৫ 

_লাপিন আপন অশ্বারড় হইয়া আস্ফালনপূর্বক অস্ত্রে অন্তে বঞ্চনা শব 
উঠাইয়। উচ্চেঃস্বরে ডাকিল, “জয় মহারাজরকি জয়! জয় সাজা স্রীতারামকি 
জয় !”” j 

সেই জরধ্বনি দীতারামের কানে প্রবেশ কর্িরাছিল। 

ঘোদগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইরা, যথার মঞ্চদাৰ্শ্ধে 
সীতারাম জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া 
জয়ধ্বনি করিল | 

সীতারাম বলিলেন, “তোমরা! কিয়ংক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর। 
আমি আসিতেছি।” এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্য এবেশ 
করিলেন । 

বথাকালে রাজা এক দোল! সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুত্ন হইতে নির্গত 
হইলেন । ছুই-চারিজন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলার নাই, তাহারাই 
দোলা বহির। আনিতেছিলি। দোলার ভিতর নন্দা এবং 
বালকবালিকাগণ। 

রাজা সিপাহীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া৷ অতি প্রাচীন 
প্রথান্ুসারে একটি'অতি ক্ষুদ্র স্চিব্যুহ রচনা করিলেন। রন্রমধ্যে নন্দার 
শিবিকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং স্থচিযুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন | 
তখন তিনি জরন্তী ও গ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা বাহিরে কেন ? 
সুচির বন্ত্রমধ্যে প্রবেশ কর ৮ রর 

শ্রী ও জয়ন্তী হাসিল; বলিল, “আমর! সন্যাসিনী, কীব/নৃত্যুতে . :* 
প্রভেদ্ দেখি ন[1৮ J 

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া, “জয় জগদীশ্বর !” বলিয়া 
দারাভিদুধে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ স্থচিবাহ তাঁহার টা 
পশ্চাও পশ্চাৎ চলিল। তখন দেই স্ব্যাসিনীর| অবশীলাক্রমে তাহাৰ. 
অন্বের সন্মুখে আসিরা তিশুলদর উন্নত করিব এ 


{ খু 


০ 


সীতারাম ৮৫ 


“জন শিব শঙ্কর |! ত্রিপুরনিধনকর | 
রণে ভঃন্কর! জয় জর রে! 
চক্রগদাধর ! কৃষ্ণ গীতান্বর ! 


জর জয় হরি হর ! জয় জয় রে” 
ইত্যাকার জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল । 
তার পর দুর্গদারে উপস্থিত হইয়া রাজ। স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া 
নন মোচন করিলেন। বীধ-ভাঙ্গা বন্তার জনের মত নুসলমান-লেন। 
পি বিজ্ঞ সন্মুখে জয়ন্তী ও একে দেখিনা সেই ফেলার 
সহসা মনধুগ্ধ ভূজদ্দের নত যেন নিশ্চস হইল | তাহাদিগকে পুবরক্ষা কারিণী 
দেবী মনে করির। সভরে পথ ছাড়িপা দিল। তাহার! ত্রিণূণের ফলকের 
দ্বারা পথ পরিফ্ধার করিয়া চলিল। সেই ত্রিশুলমুক্ত পথে সীভীরাখের 
সুচিব্যুহ অবলীগাপ্রমে মুদলমান-সেন| তে করিয়| চলিল । 
কিন্তু শী্ৰই মুসলমান সেনা ‘মার! মার !' শব্দে গঞ্জিয়া উঠিল । 
স্ত্রীলোক দুইজনকে সকলেই পথ ছাড়িয়া! দিল । কিন্ত জীতারাম ও তাহার 
-সিপাহীগণকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল । কিন্ত সীতারামের : 
সৈনিকেরা তাঁহার আজ্তান্ুমারে কোথাও তিলার্ঘ দাড়াইরা যুদ্ধ করিল, 
ও অগ্রবর্তী হইতে লাগিন। অনেকে আহত হইল_-অনেকে 
£ নহত হইয়! ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনই আর একজন পশ্চাৎ হইতে 
রি স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল । এইরূপ সীতারামের স্ুচিব্যুহ 
অভ থাকিরা ক্রমশঃ মুগলমান-সেনার মধ্যসথন ভেদ করিরা চলিল, সমুখে 
জরন্তী ও রী পথ করিয়! চলিল । 
এই অস্গুত ব্যাপার দেখিয়া, সুসলষাঁন-সেনাগতি সীতারামের গতিরোধ 
জন্য একটা কামান স্থচিব্যুহের সম্মুখ দিকে পাঠাইলেন | কামান দেখিয়। 


as _ সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ পনিল! কিন্ত শ্রী প্ৰমাদ গনিল না। 


২ 


রী, জয়ন্তা দুইজনে দ্রুতলদে অগ্রঘর হ্ইন্রা কামানের সন্মুখে আদিল। 


৮৬ বন্ধিমচন্দ্রের আরে! গল্প 
শ্রী জয়ন্তীর মুখ চাহিয়! হাসিয়] কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন 


করিল । জয়ন্তী ও শ্রীর যুখপানে চাহিন্রা, তার পর গোলন্দাজের মুখপানে, 


চাহিরা সেইরূপ হাসি হাসিল । দ্েবিরা শুনিরা, গোলন্দাজ হাতের 
পলিত। ফেলিন্। দিরা, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাড়াইল। সেই 
অবসরে সীতারাম লাফ দির! আসিয়! তাহাকে কাটির্না ফেলিবার জন্য 
তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চিৎকার করিল, “কি কর! কি কর! 
মহারাজ, রক্ষা কর !৮__-শিক্রকে আবার রক্ষা কি ?, বলির। সীতারাম 
তনবাব্রির আঘাতে গোলন্দাজের মাথ। কাটির1 ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া 
লইলেন | দখল করিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে সেই তোপ ফিরাইর| আপনার 
- স্থচিব্যুহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। মুসলমান-সেন! ছিন্ন-বিচ্ছিন 
হইর়। সম্মুখ ছাড়িয়া! চারিদিকে পলাইতে লাগিল। স্থচিব্যহের পথ সাফ 
হইল। তখন সীতারাষ অনায়াসে শিঅ মহিষী ও পুত্রকন্ত| ও হতাবশিষ্ট 
নিপাহীগণ লইয়| বৈরিশৃন্ত স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন । মুসলমানের! দুর্গ 
লুঠিতে লাগিল । S 

এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল । 

২১ 

রী সন্ধ্যার পর জরন্তীকে পাই জিজ্ঞাস। করিল, “জরতী, সেই 
গোলন্দাজ কে?” 

জরন্তী। সন্যাসিনীর জানিয় কি হইবে ? 

ভ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিবেধবাক্য 
গুনিয়| আমি মরা! মুখখান! একটু নিরীক্ষণ করির়| দেবিরাহিতীন। আমার 
একটা সন্দেহ হইতেছে । 

অরন্তী । দে মরিয়াছে, মহারাজ বীচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই 
হইয়াছে _তবে আর কথায় কাজ্জ কি? 

3 । তৰু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে । 


সীতারাম রর ৮৯ 


তবে চল, সন্দেহ মিটাইরা আলি। 

এই বলিয়া দুইজনে খড়ের মশাল তৈরার করিরা তাহা জানিয়া রণক্ষেত্র 
বোখিতে চলিন। সেখানে তলাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ: 
পাওয়া গেল । দেখিরা শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের, 
রাশীকৃত পাকাহুল ধরিরা টানিল__পরচুলা খসিয়া আসিল | শ্বেতশ্শ্রু * 
বারিরা টানিন-_পরচুল পিয়া আসিল । তখন আর শ্রীন সন্দেহ রহিল না. 
_ গঙ্গারাম বটে । 

শরীর চক্ষু দিরা অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জরন্তা বলিল, 
“বহিন্, বদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন. সন্যাসবর্ম গ্রহণ, 
করিরাছিলে ?” 

শ্রী বলিল, “মহারাজ আমাকে বৃখা,ভত্পনা করিয়াছেন। আমি তাহার 
পাণহত্বী হই নাই__আপনার সহোদনেরই প্রাণঘাতিনী হইয়ান্ি ৮ 
বিধিলিপি এতদিনে ফলিল ৷” 

জরন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তা বল! যার না), 
তোম! হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবনলাভ করিয়াছিল, আবার তোমা, 
হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাহা হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, 
আবার পাপ করিতে আসির়াছিল ॥ উহার জন্য বুথা রোদন না৷ কির! 


উহার দাহ করা যাক্‌, আইস । 
তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া 
গিয়া! দাহ করিল। 


জয়স্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই বিজ 
তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়! গেল, কেহ জানিল না। 


৮৬ বৃদ্ধিমচন্দরের আরে! গল্প 
এ জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিত্ব কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন 


করিল । জয়ন্তী ও শরীর মুখপানে চাহিত্রা, তার পর গোলন্দাজের মুখপানে, 


চাহিরা সেইরূপ হাসি হাসিল) দ্রেবিত্রা শুনিরা, গোলন্দাজ হাতের 
পিতা ফেলির! দিরা, বিনীতভাবে তোপ হইতে তকাতে দাড়াইল। সেই 
অবনরে বীতারাম লাফ দির আসিয়! তাহাকে কাটিরা ফেলিবার জন্য 
তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চিৎকার করিল, “কি কর! কি কর! 
মহারাজ, রক্ষা! কর !”_ঈক্রকে আবার রক্ষ। কি ?” বলির! সীতারাম 
তরবাঁরির আঘাতে গোলন্দাজের মাথ৷ কাটিয়। ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া 
লইলেন । দখল: করিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে সেই তোপ ফিরাইর। আপনার 
 স্ুচিব্যহের জন্তু পথ সাফ করিতে লাগিলেন । নুসলমান-দেনা ছিন-বিচ্ছি্ 
হইয়। সম্মুখ ছাড়িয়! চারিদিকে পলাইতে লাগিল । স্থচিবাহের পথ সাফ 
হুইল । তখন সীতারাম অনাক্সাষে নিজ মহিষী ও পুত্রকন্তা ও হৃতাবশিষ্ট 
গিপাহীগণ লইয়| বৈরিশূন্ত স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন । মুসলমানের! দুর্গ 
লুঠিতে লাগিল । 

এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল । 

২১ 

এ সন্ধ্যার পর জরস্তীকে পাইন জিজ্ঞাস। করিল, “জরতী, সেই 
গোলন্দাজ কে ?” 

জনবস্তী | সন্যাদিদীর জানিয়া কি হইবে? 

প্রী। জীবস্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষ্ধেবাক্য 
শুনিয়া আমি মর! নুখধান! একটু নিরীক্ষণ করিরা দেখিরাছিতীম। আমার 
একটা সন্দেহ হইতেছে । 

জনুস্তী | নে মরিয়াছে, মহারাজ বাচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই 
হইয়াছে_তবে আর কথায় কাজ কি? 

ত্র তৰু মনের সন্দেহট| ভাঙ্গিয়া! রাখিতে হইবে । 


সীতারাম ৮ 


জরন্তী| তবে চল, সন্দেহ মিটাইরা। আমি । 

এই বলিয়া দুইজনে খড়ের মশাল তৈরার কির! তাহা আলির রণক্ষেত্র 
দেখিতে চলিল। সেখানে তলাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ: 
পাওয়া গেল।  দেবিরা শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের। 
রাশীক্কত পাকাহুল ধরিয়। টানিল__পরচুলা খসিয়। আসিল | শ্বেতশাশ্রু . 
বরিরা টানিন__পরটুল! খসিরা আসিল | তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না! 
_ গঙ্গারীম বটে। 

শরীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলবার| পড়িতে লাগিল। জরন্তী বসিল, 
“বহিন্, বদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন. সন্যাসবর্ন গ্রহণ 
করিয়াছিলে ?” 

শ্রী বলিল, “মহারাজ আমাকে বৃথা৷, ভৎশন! করিয়াছ্ছেন। আমি তাহার 
এাণহত্বী হই নাই-_আপনার সহৌদনেরই প্রাণবাতিনী হইয়াছি ৮ 
বিধিলিপি এতদিনে ফলিল 1” 

জরন্তী । বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তা বল! বার না 
তোম! হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবনলাভ করিয়াছিল, আবার তোমা, 
হইতেই ইহার বিনাশ হইল । যাহা। হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, 
আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল। উহার জন্য বুথ! রোদন না করিরা 
উহার দাহ করা যাক্‌, আইস । 

তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া, 
গিত! দাহ করিল | 

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতাযামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাতে 
তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়! গেল, কেহ জানিল না। 


০ বঞ্ধিমচন্দ্রের আরো গল্প 
জী জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়] কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন 


করিল জযন্তী ও শ্রীর মুখপানে চাহিত্রা, তাঁর পর গোলন্দাজের মুখপানে, 


চাহিয়া সেইরূপ হাসি হাসিল । দেবির!| শুনির|, গোলন্দাজ হাতের 
পলিত| ফেলির। দিরা, বিনীতভাবে তোপ হইতে তকাতে দাড়াইন। দেই 
অবসরে সীতারাম লাফ দির} আসিত্ন| তাহাকে কাটিনা ফেলিবার জন্য 
তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চিৎকার করিল, “কি কর! কি কর! 
মহারাজ, রক্ষা কর !”__“শ্রক্রকে জাবার রক্ষা কি ?” বন্িয়! সীতারাম 
তরুবারির আবাতে গোলন্দাজের মাথ৷ কায়! কেলিয়। তোপ দখল করিয়া 
লইলেন । দখল করিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে সেই তোপ ফিরাইর। আপনার 


রেখ সুচিব্যিহের জন্তু পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সুসনমান-দেন। ছিন্ন-বিচ্ছিন 


হই সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল । সুচিবাহের পথ সাক 
হইন। তখন সীতারাম অনায়াসে নিঅ মহিষী ও পুত্রকন্য| ও হতাবশিষ্ট 
শিপাহীগণ লই বৈরিশৃন্ত স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানের দুর্গ 
লুঠিতে লাগিন। 

এইবূপে সী তারামের রাজ্য ধ্বংস হইল । 

| ২১ 

এ সন্ধ্যার পর জরস্তীকে পাইন জিজ্ঞাস করিল, “জরতী, সেই 
গোলনাজ কে 4 

জমন্তা। সন্্যাসিণীর জামির! কি হইবে ? 

জ্ী। জীবস্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার শিষেধবাক্য 
রা ১ একটু নিরীক্ষণ করির| দেখিরাছিনাম। আমার 

জয়ন্তী | সে মরিয় 
০ লিজ সে তোমার উপযুক্ত কাজই 


তর তৰু ননের সন্দেহট! ভাঙ্নিয়া রাবিতে হইবে ৷ 


Er 


সীতারাম .. ৮৭ 


জরন্ত্রী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইরা আসি। 

এই বলির দুইজনে খড়ের মশাল তৈরার করিয়া তাহা জানিনা রণক্ষেত্র 
দেখিতে চলিল । সেখানে তলাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ" 
পাওয়া গেল | দেবিনা শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের। 
রাণীকৃত পাকাহুল ধরিয়া টানিল__পরচুলা থসিরা৷ আসিল | শ্বেতশ্মশ্রদ * 
ধরিরা টানিল-_পরঢুলা খনিরা আসিল । তথন আর শরীর ষন্দেহ রহিল না, 
_গঙ্গারাম বটে। এ 

শ্রীর চক্ষু ধিরা অবিরন জলধারা পড়িতে লাগিল। জরন্তা বিল” 
“বহিন্, বদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন. সন্যাসবর্ম গ্রহণ' 
করিপ্নাছিলে ?” 

পরী বলিল, “মহারাজ আমাকে বৃথা, ভত্ন! করিয়াছ্ছেন। আমি তাহার 
প্রাণহন্থী হই নাই-আপনার সহৌদনেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি ৮ 
বিধিলিপি এতদিনে ফলিল 1” 

জরন্তী। বিধাতা কাহার দ্বার! কাহার দণ্ড করেন, তা বল! বার ন] 
তোম! হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবনলাভ করিয়াছিল, আবার তো, 
হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাহা হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়া ছিল, 
আবার পাপ করিতে আসিরাছিল । উহার জন্য বুথ! রোদন ন! কিন 
উহার দাহ করা যাক্‌, আইস ৷ 

তখন দুইজনে ধরাধরি করিরা গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া 
গিয়া দাহ করিল। 

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতা্নামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই গা'ত্রিতে- 
তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়! গেল, কেহ জানিল না। 


জ্বর 


১ y 
অনেক দিনের পর আনি শ্বপ্তরবাড়ী বাইতেছিলাম। আমি উনিশ 
বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই । তাঁহার 
কারণ, আমার পিত! ধনী, শ্বশ্তর আমাকে লইতে লোক পাঠাইরা ছিলেন, 
কিন্তু পিতা গাঠাইলেন না ;_বলিলেন,'“বিরাইকে বলি বে, আগে জামার 
জীমান্ডা উপার্জন করিতে শিখুক-_তীর পর বধূ লই! বাইবেন__এখন 
আমার মেরে লইয়! গির। কি খাওয়াইরেন ?” গুণিরা আমার স্বামীর মনে বড় 
পণ! জন্মিল-তিনি প্রতিজ্ঞ! করিলেন বে, স্বরৎ অর্োপার্ছন করিয়া 
পরিবার প্রতিপালন করিবেন । এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা 
করিলেন । তখন রেল হর নাই__পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল । তিনি 
পদরব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে 
গিরা উপস্থিত হইলেন | ঘে ইহা পারে, সে অর্ধোপার্জন করিতেও 
পারে । স্বামী অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন । বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে 
লাঁগিলেদ_কিন্ত সাত-আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, ব! আমার কোন 
সংবাদ লইলেন লা। কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস আয়ম্ত ; করিতেছি, 
তাঁহার কিছু পূর্বে জামার স্বামী বাড়ী আঁসিলেন। রব উঠিপ যে, তিনি 
অতুল এম্বণেঁর অধিপতি হইর। আপিরাছেন। জামার শ্বস্তর আমার পিতাকে 
পিখিরা পাঠাইলেল, “আপনার আশীর্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম ) 
বধমাতাকে পালন করিতে অক্ষম । পালকি ও বেহারা পাঠাইলাম, 
বধুযাতাকে এ বাড়ীতে পাঠাই! দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে, পুত্রের 
আবার সন্বন্ধ করিব ৷ 


F 
# 


ইন্দিরা ৮৯ 


পিতা দেবিলেন, নূতন বড়মান্ুব বটে । পাঁলকিখানার ভিতরে কিংখাপ 
মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী- 
মাগী যে আতিরাছিল, সে গরদ পরির| আসিয়াছে, গলায় বড় মোট! 
সোনার দান! ।  চারিজন কালে! দাড়িওয়ালা ভোজপুরী পালকির সঙ্গে 
আসিরাছিল । 

আমার পিতা হরমোহ্‌ন দত্ত বনিয়াদী বড়মা্ষ, হাসিন বলিলেন, 
“মা ইন্দিরে, তোমাকে আঁর রাখিতে পারিলাম না| এখন যাও, 
আবার নীন্র লইয়া আঁসিব। দেখ, আন্ুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া 
হাদিও না৷? 

তাই আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম । আমার শ্বশুরবাড়ী মনোহ্রপুর । 
আমার পিত্রালর মহেশপুর |. উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ, সুতরাং 
প্রাতে আহার করির! যাত্রা করিরাছিলাম, পৌছিতে পীচ-সাত দণ্ড রাত্রি 
হইবে জানিতাঁম। | 

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীধিকা আছে। তাহার জল প্রায় 
অর্থ 'ক্রোশ। পাড় পর্বতের স্যার উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। 
ঢারিপার্শ্বে বটগাছ তথায় মানুষের সমাগম বিক্লল 1 ঘাটের উপরে এক- 
খানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম 
কালাদীঘি। 

এই দ্রীধিতে লোকে এক| আসিতে ভন্ন করিত। ' দস্গ্যতার ভন্বে 
এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোকে আঁসিত না। এইজন্য লোকে “ডাকাতে 
কাঁলাদীঘি” বলিত। দৌকানদারকে লোকে দন্থ্যদিগের সহায় বলিত! 
জামার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক যোলজন 
বাহক, চারিজন দ্বারবান্‌ এবং অগ্ঠান্ত লোক ছিল | যখন আমরা এইখানে 
পৌছিলাম, তখন বেল আড়াই প্রহর | বাহকেরা, বলিল, “আমরা কিছু 
ভলটল ন| খাইলে আর যাইতে পারি ন1।” দ্বারবানেরা বারণ করিল 


৬ 


৯০ বঙ্ছিমচন্রের আরো গল্প 


বলিল, “এ স্থান ভাল নয় 1” বাহকের! উত্তর করিল, “আমরা এত লোক ২ 


আছি__মামাদিগের ভয় কি?” শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত 
করিল। 

দীঘির ঘাটে_বটতলার আমার পালকি নামাইল। আমি ক্ষণেক পরে 
অনুভবে বুঝিলায যে, লোকজন তফাতে গিয়াছে । আমি তখন অন্ন দ্বার 
খুলিরা দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকের। সকলে দোকানের 
সম্মুখে এক বটবৃক্ষতলে বলির! জলপান খাইতেছে। সেই স্থান আমার 
নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘ1। সরোবরের প্রতি চাহিয়। দেখিলাম যে, 
বাহকেরা। ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে } 
আমার মনে একটু ভর হইল_কেহ নিকটে নাই স্থান মন্দ, ভাল করে 
নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও ডাকিতে 
পারিলাম না। 

এমন সময়ে পালকির অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন 
উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিকের 
- কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম, কে একজন কৃষ্ণবৰ্ণ বিকটাকার মনুয্য | 


দেখিতে দেখিতে চারিজন প্রায় এক কালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়ি] 


পালকি কাধে করিয়। উঠাইয়| উধ্ব বাসে ছুটিল। 

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা “কোন্‌ হ্যায়, কোন্‌ হ্যার রে?” 
রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়িল। 

তখন বুঝিলাম যে, আমি দক্গুহস্তে পড়িয়াছি। দেখিলাম যে, আমার 
সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পালকির পিছনে দৌড়াইল | 
কিন্ত নিকটস্থ অন্যান্ত বৃক্ষ হইতে লাকাইয়| পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্থ্য দেখা 
দিতে লাগিল । Hl ] 

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়| আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে 
লাগিল | তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইরা! 


(18) 
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ইন্দিরা ৯১ 
গড়ি। কিন্ত একজন দন্থ্য আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল থে, “নামিবি তো 


" মাথা ভাঙ্গিয়। দিব” সুতরাৎ আমি নিরস্ত হইলাম । 


আমি দেখিতে লাগিলাম বে, একজন দ্বারবান্‌ অগ্রসর হইয়া আসিয়া 


: পালকি ধরিল। তখন একজন দক্্য তাহাকে লাঠির আঘাত করিল! সে 


অচেতন হইয়া যৃত্তিকাতে পড়িল। 

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরন্ত হইল। বাহকেরা আমাকে 
“নিধিদ্নে লইরা গেল । রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত তাহারা, এইরূপ বহন করিয়া 
পরিশেবে পালকি নামাইল | দেখিলাম, সে স্থান নিবিড় বন-_ অন্ধকার ! 
ব্ুরা একট! মশাল জালিল । তখন আমাকে কহিল, “তোমার যাহা কিছু 
আছে, দীও__নহিলে প্রাণে মারিব।” আমার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া 
দিলাম। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বন্ দিল, তাহা পরিয়! পরিধানের 
বহুমুল্য বন্ধ ছাড়িয় দিলাম [ দ্র আমার সর্বস্ব লইয়। পালকি ভাঙ্গিয়। 
রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জালিয়! ভঙ্গ শিবিক| দাহ কিয় 
দন্থ্যতার চিহ্মাত্র লোপ করিল । 

তখন তাঁহীরাও চলিয়া বায়, সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে 
আমাকে ব্ন্যপশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখির! আমি কীদিযা 
উঠিলাম। আমি কহিলাম, “তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া 
চল” দস্গ্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহনীয় হইল | 

এক প্রাচীন দন্থ্য সকরুণভাবে বলিল, “অমন বাঙ্গা মেয়ে আমর 
কোথায় লইয়া যাইব ?_ তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই 
আমাদের ধরিবে 1” 

তাহার! চনিরা গেল । 

২ 

এমন কি কখন হয়? এত বিপদ, এত দুঃখ, কাহারও কথনও 

ঘটিয়াছে ?" অকস্মাৎ কি বজাঘাত কু অন কিছুতেই থাঁমিতেছিল ন, 


৯২ বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প & 


তবু চেষ্টা করিতেছিলাম_-এমন সমর দুরে একটা বিকট গর্জন হইল 
মনে করিলাম, বাঘ। মনে একটু' আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল 
জাল) জুড়ায়। অতএব কান! বন্ধ করিয়া বাঘের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলাম ৷ কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তবুও বাঘ আসিল না। হতাশ 


হইলাম | তখন মনে হইল- যেখানে বড়' ঝৌপ-জন্গল, সেইখানেই সাপ. 


খাকিতে পারে। সাপের ঘাড়ে পা দিবার আশার সেই জঙ্গলের ভিতর 
প্রবেশ করিলাম, তাহার ভিতরে কত বেড়াইলাম। আমার পায়ে অনেক 
কাটা ফুটিল, অনেক বিছুটি লাগিল, কিন্তু কই, সাপে তো কাঁড়াইল না? 
আবার হতাশ হইয়! ফিরিয়া আঁসিলাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়াছিলাম__জার 
বেড়াইতে পারিলাম না। একটা পরিফার স্থান দেখির| বশিলাম। শেষ 
রাত্রিতে একটু নিদ্রা আঁসিল__বস্দিরা বসির গাছে হেলান দিয়| আমি 
ঘুমাইরা পড়িলাম 1" 

যখন আমার ঘুম ভাঙ্দিল, তখন কাঁক-কোকিল ডাকিতেছে__বাশের পাতার 
ভিতর দিরা টুকর! টুকরা রোদ্র আশিয়। পৃথিবীকে মণিমুক্তার সাজাইয়াছে। 
দিবার আন্তলাক দেখিয়! আবার বাঁতিবার ইচ্ছা হইল । সন্ধান করিতে করিতে 
একটা! অতি অস্পষ্ট পথের রেখা! দেখিতে পাইলাম । তাই ধরিয়া চলিলামি। 
বাইতে যাইতে পথের রেখা আরও স্পষ্ট হইল, ভরসা! হইল, গ্রাম পাইব৷ 
অনেক পথ হাঁটিরা, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইলাম । সে একটি 
গাই তাড়াইর! লইয়া! বাইতেছিল। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা, করিলাম বে, মহেশপুর কোঁথার ? মনোহরপুরই ব। 
কোথায় ? 

প্রাচীন! বলিল, “মা, তুমি কে? অমন সুন্দর মেরে -কি পথে-ঘাটে এক! 
বেরুতে আছে? তুমি আমার ঘরে আইস |” তাহার ঘরে গেলাম । সে 
আমাকে ক্ষুধাতুর দেখিরা৷ গাইটি ছুইর| একটু দুধ খাইতে দিল। সে মহেশপুর 
চিনিত। সে যে পথ বলিয়| দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত 

রব 


ই নার নও 


পথ হাটিলাম__তাঁহাতে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইল। একজন পথিককে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দুর ?৮ সে আমাকে 
দেবর স্তপ্তিতের মত রহিল! অনেকক্ষণ চিন্তা করিরা কহিল, “তুমি কোথা 
হইতে আসিরাছ ?” যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলির দিয়াছিল, 
আমি সেই গ্রামের নাম করিলাম । তাহাতে পথিক কহিল যে, “তুমি পথ, 
ভুলিয়াছ, বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে এক দিনের 
পথ |” Kk 
আমার মাথা ঘুরি গেল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, “তুমি 
কোথায় বাইবে ?” সে বলিল, “আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব ৷ 
আঁমি অগত্য| তাহার পশ্চাৎ পশ্চাং চলিলাম 

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাস| করিল, “তুমি এখানে 


, কাঁহার বাড়ী যাইবে ?” 


আমি কহিলাম, “আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলার 
শয়ন করিয়া থাকিব!” ” 

পথিক কহিল, “তুমি কি জাতি ?” 

আমি কহিলাম, “আমি কানস্থ ।” 

সে কহিল, “আমি ত্রাঙ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস | তোমার পরনে 
মোটা কীপড় বটে, কিন্তু তুমি বড়ঘরের মেয়ে। ছোটঘরে এমন রূপ 
হয় না৷” I 
ব্ৰাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম ।__আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের 
গৃহে দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম । দয়ালু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার 
বন্ধের অবস্থ। দেখিয়া দুইখানি রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী আমাকে দিলেন। 

পরদিন প্রাতে উঠিরা দেখিলাম বে, আমার অত্যন্ত পা বেদনা হইনাছে। 
পা কুলিয়! উঠিযাছে; বসিবার শক্তি নাই। যত দিন না পায়ের বেদনা আরাম 
হুইল, ততদিন আমাকে কাজে কীজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। 


৯৪ i বন্ধিসচন্দ্রের আঁরে। গল্প 


ব্ৰাহ্মণ ও তাহার গৃহিণী আমাকে বত্র করিরা রাখিলেন, কিন্তু মহেশপুর 
যাইবার কোন উপার দেখিলাম না। কোন দ্্রীলোকেই পথ চিনিত না, 
অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল, কিন্ত 
তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী বাইতে ব্রাহ্মণ নিবেধ করিলেন। সুতরাং আমি, 
নিরন্ত হইলাম । 

একদিন শুনিলাম বে, এ গ্রামের কৃ্চদাস বস্তু নামক একজন ভদ্রলোক 
সপরিবারে কলিকাতায় বাইবেন। শুনিয়া আমি উত্তম সুযোগ বিবেচনা 
করিলাম । কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালর এবং শ্বস্তরাল্ন অনেক দুর 
বটে, কিন্ত সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্পতাত বিষয়কর্মোপলক্ষে বাস করিতেন । 
জামি ভাবিলাম বে, কলিকাতায় গেলে অবশ্য খুল্লতাতের সন্ধান পাইব । 
তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়| দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে 
সংবাদ দিবেন। আমি এই কথ ব্ৰাহ্মণকে জানাইলাম। 

ব্ৰাহ্মণ আমাকে বৃষ্ণদীসবাবুর কাছে লইয়া গেলেন । ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
“এটি ভদ্রলোকের কন্যা, বিপদে পড়িয়া পথ হারাইরা এ দেশে আসিয়া, 
পড়িয়াছেন'। আপনি যদি ইহাকে সঙ্গে করিরা কলিকাতায় লইয়া বান 
তবে এ অনাথা আপন পিত্রালয়ে পৌছিতে "পারে ।” ক্ঞ্চদাসবাবু সম্মত 
হইলেন। আমি তাহার অন্তঃপুরে গেলাম। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ 
ক লীলোকদিগের সঙ্গে কলিকাতার যাত্রা করিলাম। 

৩ 


কলিকাতা পৌছিলাম। ব্ষ্ণদাসবাবু কলিকাতায় কালীঘাটে পুজা 


দিতে আসিরাছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “তোমার বাড়ী কোথার ? কলিকাতার কোন্‌ জায়গায় £” 

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না__আঁমি জীনিতাঁম, বেমন মহেশপুর 
একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনই একখানি গণ্গ্রাম মাত্র, একজন ভদ্র 
লোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম বে, কলিকাতা 


een 
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৮ 


| অনন্ত অট্টাপিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান কারবার কৌন 


উপায় দেখিলাম না। রুষ্তনাঁসবারু আনার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, 
কিন্ত কলিকাতীর একজন সামান্ত গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি 
হইবে? 4 ৰ 

কৃষ্ণদাঁসবাবু কালীর পূজা দির! কানী বাইবেন, কল্পনা ছিল। পুজা 
দেওয়। হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন 
আমি কীদিতে লাগিলাম। তাহার পত্নী কহিলেন, “তুমি আমার কথা শুন। 
এখন কাহারও বাড়ীতে দাসীপনা কর । আজ স্থবী আসিবার কথা আছে, 
তাঁকে বলিয়। দিব, তাদের বাড়ীতে তোমায় চাকরানী রাখিবে 1” 

আমি একটা! ঘরের ভিতর গিয়া! কোণে পড়িরা কাঁদিতে লাগিলাদ। 
সন্ধ্যার অন পূর্বে কুষ্দাসবাবুর গিন্নী আমাকে ডাকিলেন। আমি বাহির 
হইন্সা তাহার কাছে গেলাম | তিনি বলিলেন, “এই স্ুবো৷ এসেছে । তুমি 
বদি ওদের বাড়ী ঝি থাক, তবে বলিয়া দিই” 

বি থাকিব না, না! খাইর| মরিব, সে কথা তো স্থির করিয়াছি,_কিন্ত 
এখন একবার সুবোকে দেখির! লইলাম | “সুবো” শুনিয়া আমি* ভাবিয়া 
বাথিরাছিলাম যে, “সাহ্ব-জুবো” দরের একট! কি জিনিস__আমি তখন 
পাঁড়াগেঁয়ে মেরে । দেখিলাম, তা নর__একটি জরীলৌক--দেখিবার মত 
সামগ্রী | মানুষটি আমারই বয়সী হইবে । রং আমা অপেক্ষা যে ফরসা 
তাও নয়। বেশ-ভুষ| এমন কিছু নয়। তাতেই দেখিবার সামগ্রী । এমন 
মুখ দেখি নাই । বেন পন্মটি ছুটি আঁছে। খুব বড় বড় চোখ_ কখন 
স্থির, কখন হাসিতেছে। তাঁর মুখে কি একটা যেন মাথান ছিল, তাহাতে 
আমীকে বাঁছু করিয়া ফেলিল। সুবোর সঙ্গে একটি তিন বছরের ছেলে 
_ সেটিও তেমনি একটি আবকুটস্ত ফুল । উঠিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, 
খেলিতেছে, হেলিতেছে, ছুলিতেছে, নাঁচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাঁসিতেছে, 
বকিতেছে, মাঁরিতেছে, সকলকে আদর কুরিতেছে। 


৯৬, বঙ্ধিমচন্দ্ের আরো গল্প 


আমি অনিমেষলোচনে সুবোকে ও তার ছেলেকে দেখিতেছি, দেখিয়া 
ক্বঞ্চদাসবাবুর গৃহিণী চট্টয়া উঠিয়| বলিলেন, “কথার উত্তর দাও না বে 
ভার কি?” } 

আমি জিজ্ঞাস! করিলাম “উনি কে?” ' 

গৃহীঠাকুরানী ধমকাইরা বলিলেন, “তাও কি বলিয়া দিতে হইবে? 
ও বো, আর কে?” : 

তখন স্থবে| একটু হাসির। বলিল, “তা মাসীমা, একটু বলিয়া! দিতে হয় 
বই কি, উনি নূতন লোক, আমায় তো চেনেন না” এই বদির! স্থবে। 


আমার মুখপানে চাহিরা বলিল, “আমার নাম সুভাষিবী গো ইনি আদার, 


মাসীমা, আমাকে ছেলেবেলা থেকে খরা স্থবো বলেন |” 

তার পর গৃহিণী বলিলেন, “কলিকাতা রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে 
ওর বিয়ে হবেছে। ওরা -বড়ইীন্ুব, বড়মান্গবের বাড়ী তুমি কাজ-কর্ম 
করিতে পারিবে তে ?» 

আমি হরমোহন দত্তের মেরে আমি বড়মালুষের বাড়ী কাজ করিতে 
পারিব তো? আমার চোখে লও আসিল, মুখে হাসিও আসিল। 

তাহা আর কেহ দেখিল না__্ুভাবিদী দেখিল। সুভাবিণী আমার 
হাত ধরিয়া টানিরা একট! ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে কেহ ছিল 
শা কেবল ছেলেটি মার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইর! গেল । একখান তক্তাপোশ 


পাতা ছিল: সুভাষিনী তাহাতে বিন, আমার হাত ধরিয়া টানিয়া 


বসাইল। নিল, “আমার নাম ন। জিজ্ঞাস! করিতে বলিয়াছি। তোমার 
নাম কি ভাই?” j 

“ভাই!” বদি দাসীপন| করিতে পারি, তবে ইহার কাছে পারি। 
মনে মনে ইহা ভাবিয়া! উত্তর. করিলাম, “আমার দুইটি নাম-_একাটি চলিত, 
একটি অপ্রচলিত। যেটি অপ্রচলিত তাহাই ইহাদিগকে বলিয়াছি। কাজেই 
আপনার কাছে এখন তাহাই বলির । আমার নাম কুমুদিনী 1৮ 


স্প্পসি্ 
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ছেলে বলিল, “কুম্ুডিনী ! 

সুভাষিণী বলিল, “আর নাম এখন নাই শুনিলাম। কার মেরে, কার 
বউ, কোথা বাড়ী, তাহা এখন জিজ্ঞাস! করিব না। এখন বাহা বলিব, 
তাহা শুন। তুমি বড়মান্ছবের মেরে, তাহা! আমি জানিতে পারিয়াছি_ 
তোমাঁর হাতে, গলার গহনার কালি আজিও রহিয়াছে । তোমাকে 
দাসীপনা করিতে বলিব না__হুমি কিছু কিছু রাবিতে জান নাকি ?” 

আমি বলিলাম, “জাঁনি। রান্নায় আমি পিত্রানয়ে যশস্বিনী ছিলাম 1৮. 

সুভাষিণী বলিল, “আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাধি। ( মাবখান 
থেকে ছেলে বলিল, "মা, আমি দ্বাদি ৷”) তবু, কলিকাতার রেওয়াজমত 
একটা পাচিকাও আছে। সে মাগীটা বাড়ী বাইবে। (ছেলে বলিল, 
“ত মা, বালী দাই।৮ ) এখন মাকে বণিরা তোমাকে তার জায়গার 


.বাখাইয়া দিব। তোমাকে রীধুনীর মত"রাধিতে হইবে না। আমরা 


সকলেই রীধিব, তার সঙ্গে তুমি ছুইএক দিন বীধিবে। কেমন, 
বাজী ?” 

ছেলে বলিল, “আজি? ও আজি |” 

মা বলিল, “তুই পাজি |” 

ছেলে বলিল, “আমি বাবু, বাবা পাজি |” 

“অমন কথা বল্তে নেই বাবা !” এই কথ! ছেলেকে বলিয়া, আমার 
মুখপানে চাহিয়া হাধিরা সুভাষিণী বলিল, “নিত্যই বলে।” আমি 
বলিলাম, “আপনার কাছে আমি দাঁসীপনা করিতেও রাজী ৷” 

“আপনি কেন বল ভাই ? বল তো মাকে বলিও। সেই মাকে লইয়। 
একটু গোল আছে। তিনিও একটু খিটখিটে তাকে বশ করিয়া লইতে 
হইবে। তা তুমি পানিবে_ আমি মানুষ চিনি। কেমন, রাজী ?” 

আঁমি বলিলাম, “রাজী না হইয়া কি করি? আমার আর উপায় নাই ।* 


আমার চক্ষুতে আঁবার জল আঁসিল। + 


৯৮ বঙ্ছিমচন্দ্ের আরো গল্প 


সুভাবিণী বলিল, “চল, গাড়ী তৈম্নার। না যাও, আমি ধরিয়। লইয়া 
যাইব 1 

সুভাঁধিণলী আমাকে টানিয়| লইয়া গিয়া গাড়ীতে তুলিল । আমি 
সুভাবিলীর পুত্রকে কোলে লইব্া মুখচুম্বন করিতে করিতে চলিলাম | 

৪ 

মা_ন্থৃভাবিণীর শাশুড়ী । তাহাকে বশ করিতে হইবে__সুতরাং 
গিল্নাই তাহাকে প্রণাম করিয়| পায়ের ধুলা লইলাম, তার পর এক নজর 
দেখিয়! লইলাম, মানুষটা কি রকম। তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে 
একট! পাটি পাতিয়া, তাকিরা মাথার দিয়! শুইরা আছেন, একটা ঝি পা 
টিপিনা দরিতেছে। আমার বোধ হইল, একটা লগ! কালির বোতল গলায় 
₹ গলায় কালি-ভরা, পাটির উপর কাত হইয়া পড়িরা৷ গিরাছে। 

আমাকে দেখিয়। গৃহিণী-ঠাকুরানী বধুকে জিজ্ঞাস|করিলেন, “এটি কে ?” 

বধূ বলিল, “তুমি একটি রীঘুনী খুঁঞ্িতেছিলে, তাই একে নিয়ে 
এসেছি | 

গৃহিণী। কোথায় পেলে? 


বধু। মাঁসীমা দিয়াছেন । 
গু। বামন না কায়েত ? 
ব। কায়েত। 


গ্ু। মাইনে কত বলেছে ? 

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথ হয় নাই। 

গু। হার রে কলিকালের মেয়ে ! লোক রাখতে নিয়ে এসেছ, তার 
মাইনের কথা কও নাই? 

আমাকে গৃহিণী ভিজ্ঞাসা করিলেন, “কি নেবে তুমি ?” 

আমি বলিলাম, “যখন আপনাদের আশ্রয় নিতে এসেছি, তখন যা 
দিবেন, তাই নিব ৷ 
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গু। তা বামনের মেয়েকে কিছু বেনী দিতে হয় বটে, কিন্তু তুমি৷ 
কারেতের মেয়ে _তোমার তিন টাকা মাসে, আর খোরাক-পোষাক দিব 1; 

আমার একটু আশ্রর পাইলেই বথে্ট_ন্ৃতরাত তাহাতে সম্মত হইলাম ৷ 
বলিলাম, “তাই দিবেন |" 

পরদিন রাধিলাম। স্থভাষিণী নেখাইয়। দিতে আসিরাছিল, আমি 
ইচ্ছা করিয়া সেই সময় লঙ্কা ফোড়ন দিলাম_সে কাশিতে কাশিতে. 
উঠিয়া গেল,_বলিল, “মরণ আর কি !” 

রা্ন। হইল, বালক-বালিকারা প্রথমে খাইল | স্ভাবিণীর ছেলে, 
অর-ব্যঞ্জন বড় খান না, কিন্ত সুভাষিণীর পাঁচ বৎসরের একটি মেরে ছিল। 
সুভাষিণী তাহাকে জিজ্ঞাস। করিল, “কেমন বান্না হয়েছে, হেমা ?” 

সে বলিল, “বেশ ! বেশ গে বেশ 1 * 

তাঁর পর সুভাধিবীর স্বামী বমণবাবু খাইতে বসিলেন। আড়াল 
হইতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি সমস্ত ব্যঙ্জনগুলি কুড়াইরা। 
এাইলেন। গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে নাঁ। রমণবাবু জিজ্ঞাসা, করিলেন, 


- “আজ কে রেঁধেছে মা?” 


গৃহিণী বলিলেন, “একটি নূতন লোক আসিয়াছে 1 

রমণবাবু বলিলেন, “রীধে ভাল > এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া 
উঠিয়। গেলেন |; 

তাঁর পর কর্তা খাইতে বসিলেন। বুড়া বামন-ঠাকুরানী কর্তার ভাত 


লইয়া গেলেন 
বাঁনঠাকুরানী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম ঘে,- 


“কর্তা রান্না খেরে কি বল্লেন?” 
বামনী চটিয়া লাল ; ঢেঁচাইয়। উঠিরা বলিল, “ও গো, বেশ রেঁধেছ গে. 


বেশ রেধেছ। আমরাও বলাধিতে জানি, তা 
হর!” - 
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বুঝিলান, কর্তা খাইরা ভাল বলিরাছেন। কিন্ত বামনীকে নিন ! 


একটু রঙ্গ করিতে সাধ হইল । বলিলাম, “তা বুড়ীকে দেখিলে কার 
খেতে রৌচে বামিন-দিদি ? 

দাত বাহির করিরা অতি কর্কশ-ক্ে বামনী বলিল, “তোমারই 
বুঝি, রগবৌবন থাকিবে ? . মুখে পোকা পড়বে না?” | 

এই বলির রাগের মাথার একটা হাড়ি চড়াইতে গির| পাচিক| 
দেবী হাড়িটা ভাঙ্গিরা ফেলিলেন। আমি বলিলাম, “দেখিলে দিদি, 
রূপযোবন ন! থাকিলে হাতের হাঁড়ি ফাটে ৷” 

তখন ব্ৰাহ্মণী-ঠাকুরানী অধনিগ্রাবস্থায় বেড়ি নিয়! আমাকে তাড়। করিয়া, 
মান্পসিতে আঁসিলেন। আমারও রঙ্গ চড়িল । আমি বলিলাম, “দিদি, 
থামে|। হাঁতে বেড়ি থাকিলেই ভাল ৷» 

এই সময়ে সুভাষিণী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বামনী 
রাগে তাহাকে দেখিতে পাইল ন1। আমাকে আবার তাড়াইরা৷ আপনা 
বলিল, “হারামী, বা মুখে আসে, তাই বল্বি? বেড়ি আমার 
হাতে থাকিবে না তো কি, পারে দেবে নাকি? আমি পাগল ?* 

তখন সুভাষিণী জঙ্গী করিয়া তাহাকে বলিল, “আমি লোক এনেছি, 
তুমি হারামজ্রাদী বল্বার কে? তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে ।» 

তখন প্াচিকা শশব্যন্তে বেড়ি ফেলিয়া দিয়া কীদ-কীদ হইরা 
বলিল, “ও মা, সেকি কথা গো! আমি কখন হাঁরামজাদী বলেষ ? 
এমন কথ! আমি কখন নুখেও আনি নে। তোমরা আঠন্চর্ম করিলে মা1” 

শুনিয়া সুভাষিণী খিলখিল করিনা হাসিয়া উঠিল। বামন-ঠাকুরানী 
তখন ভাক ছাঁড়িয়! কীদিতে আর্ত করিলেন, বলিলেন, “মামি বদি 
_হারামজাদী বলে থাকি, তবে আঁমি যেন গোল্লা বাই _* 

আমি বলিলাম, “বালাই! বাট!” 
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আমি | সে কি দিদি, এত সকাল সকাল! ছি দিদি, আর দু'দিন 
থাক না! ? 
" “আমার বেন নরকেও ঠাই হয় না” 
এবার আমি বলিলাম, “ওটি বলিও না, দিদি! নরকের লোকে বদি : 
তোমার রানা না খেলে, তবে নরক আবার কি?” 
, বুড়ী কীদিরা সুভাষিণীর কাছে নালিশ করিল, “আমাকে বাঁ সুখে 
আপিবে, তাই বলিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না? আমি চল্লেম গিন্নীর 
কাছে ৷” এ 
সুভ|। বাছা,,তা হ'লে আমাকেও বলিতে হইবে, তুমি একে 
হারামজাদী বলেছ। 
বুড়ী তখন গালে চড়াইতে আরম্ভ করিল, “আমি কখন হারামজাদা 
বল্লেম? (এক ঘা) আমি কখন 'হারামজাদী বল্লেম? (দুই ঘ)- 
আমি বখন হারামজারী বরেম ?” (তিন ঘা!) _ইতি সমাপ্ত। 
তখন আমর! বুড়ীকে কিছু মিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। 
প্রথমে আমি৷ বলিলাম, “ই। গাঁ বৌঠাকুরানী, হারামজাদী বল্তে তুমি 
কখন শুনিলে ? উনি কখন এ কথ বলেন ? কই, আমি তো শুনি নাই)” 
বুড়ী তখন বলিল, “এই শুনিলে বৌদিদি! আমার মুখে কি এমন 
"সৰ কথা বেরোয়?” 
সুভাঁবিনী বলিল, তা হবে__বাঁছিরে কে কাকে বলিতেছিন, সেই” 
কথাটা আমার কালে গিয়া থাকিবে । বামন-ঠাকুরানী কি তেমন লোক ? 
উর, রার। কাল খেয়েছিলে তো? এ কলিকাঁতারি ভিতর অমন কেউ 
রীধিতে পারে না” | 
বামনী আমার দিকে চাহিরা বলিল, “শুন্লে গা? 
আমি বলিলাম, “তা তে সবাই বলে। আমি অমন রা খাই নাই 1”. 
বুড়ী একগাল হাপিরা বলিল, “তা তোমরা বল্বে বই কিমা ! 
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তোমরা হ’লে ভাল মান্গুবের মেয়ে, তোমরা তো রান্না চেন। আহা! «. 


অমন মেয়েকে কি আমি গালি দিতে পারি-_এ কোন বড় ঘরের মেয়ে ৷ 
তা তুমি দিদি ভেবো না, আমি তোমাকে রান্না শিখিরে দিয়ে তবে যাব৷" 

বুড়ীর সঙ্গে এইরূপ আপস হইয়া গেল । আমি অনেক দিন ধৰি! 
“কেবল কীদিরাছিলাম । অনেক দিনের পর আজ হাজিলাম | 

তার পর গৃহিণী আহারে বসিলেন। বসির! থাকিয়া! য্্পুর্বক তাহাকে 
ব্যগ্রনগুপি খাওয়াইলাম | মাগী গিলিল অনেক । শেষে বলিল, “রাধ 
ভাল তো গাঁ! কোথায় রানা শিখিলে ?” 

আমি বলিলাম, “বাপের বাড়ী” 

গৃহিণী । তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা? 

আমি একটা মিছে কথা বলিলাম। গৃহিণী বলিলেন, “এ তো বড়- 
মানুষের ঘরের রান্না ॥ তোমার বাপ কি বড়মানুষ ছিলেন ?” 

আমি। তা ছিলেন) 

গৃহিণী। তবে তুমি রীধিতে এসেছ কেন? 

আমি। ছুরবস্থায় পড়িয়াছি। 

গৃহিণী । তা আমার কাছে থাক, বেশ থাকিবে। তুমি বড়মান্তষের 
মেয়ে, আমার ঘরে তেমনই থাকিবে । 

পরে সুভাধিণীকে ডাকিয়। বলিলেন, “বৌমা, দেখে! গো এঁকে বেন 
কেউ কড়া কথা না বলে__মার তুমি তো! বল্বেই না, ভুমি তেমন মানুষের 
মেয়ে নও 1৮ 

সুভাবিণীর ছেলে সেখানে বসিয়। ছিল । ছেলে বলিল, “আঁমি কলা 
কথা বল্ব।» 

আমি বলিলাম, “বল দেখি 1৮ 

শে বলিল, “কলা চাতু চোটু ) হালি আল্‌ কিমা?” 

সুল্গাধিণী বলিল, “আর তোর শাড়ী ৷” 
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ছেলে বলিল, “কই ছাঁছুলী ?” 
কুভািলীর মেরে আমাকে দেখাইয়া দিরা বলিল, “গর তোর শী শুড়ী ।” 
তখন ছেলে বলিতে লাগিল, “কুক্ুডিনী ছাছুলী, কুন্ডিনী ছাছুলী!” 
ভাষিণী আমার সঙ্গে একট! সম্বন্ধ পাঁতাইবার জন্য বেড়াইতেছিল। 
ছেলে-মেয়ের সুখের এই কথা শুনিরা সে আমাকে বলিল, ‘তবে আজ 
হইতে তুমি আমার বেহাইন হইলে ৷” 
তার গর স্গুভাবিণী খাইতে বসিল । আমিও তাঁর কাঁছেখাইতে বসিলাম। 
খাইতে খাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার করটি বিয়ে, বেহান ?” 
কথাটা বুঝিলাম। বলিলাম, “কেন, ব্রান্নাটা দ্রোপদীর মত লাগিল 
নাকি ?” 
সভা । ওইন্নাস্‌। বিবি পাও ফাষ্ট কেলাশ বাবুর্চি ছিল এখন 
আমার শীশুড়ীকে বুঝিতে পারিলে তো? ওঁর ছেলে পেট ভ'রে খাবে, 
তাই তোমার এত আঁদর। এখন বদি তুমি একটু কোট কর, তবে 
তোমার মাহিন! ডবল হইয়া যায় । 
আমি বলিলাম, “আমি মাহিনা! চাই না। না লইলে বদি কোন 
গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ জন্ত হাত পাতিয়া মাহিনা লইব। লইয়া 
তোমার নিকট রাখিব, তুমি কাঙ্গালগরীবকে দিও। আমি আশ্রয় 
পাইয়াছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।” 
৫ 
আমি আশর পাইলাম । আর একটি অমুল্য রত্র পাইলাম__-একটি 
হিতৈষিনী সখী । দেখিতে লাগিলাম বে, সুভাষিণী আমাকে আন্তরিক 
ভালবাসিতে লাগিল__আপনার ভগিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, 
আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিত । তার শাসনে দাসদাসীরাও 
আমাকে অমান্য করিত না । এ দিকে রান্না বা! সম্বন্ধেও সুখ হইল। সে 
বড় ব্রাহ্মণ ঠাকুরানী,_তীহার নাম সোনারমা,_ভিনি বাড়ী গেলেন না| 


১০৪ বঞ্ধিমচন্ছের আরো গল্প 


মনে করিলেন, তিনি গেলে আর চাঁকরিটি পাইবেন না, আমি কায়েমী 
হইব । তিনি এই ভাবিয়া নানা ছুতা করির! বাড়ী গেলেন না। স্থভাবিনীর 
সুপারিশে আমরা দুইজনেই রহিলাম। 'গিনী তার হাতে কলের পুতুল, 
কেন না, সে রমণের বৌ__বমণের বৌর কথা ঠেলে, কার সাধ্য ? তাতে 
আবার স্ভাধিণীর বুদ্ধি যেষন প্রথর, স্বভাবও তেমনি সুন্দর। এমন বন্ধু 
পাইয়া আমার এ দুঃখের দিনে একটু সুখ হইল । 

আমি মছি'মাংস রীধি, বা দুই-একখানা ভাল ব্যঞ্জন রীধি__বাকী 
সম্রটুকু 'হুভাধিনীর সঙ্গে গল্প করি-_-তাঁর ছেলে-মেয়ের সঙ্গে গল্প করি; 
হো বা স্বহ্নৎ গৃহিধীর সঙ্গে একটু ইয়ারকি করি। কিন্ত শেষ কাজটার একট! 
বড় গোলে পড়িরা, গেলাম। গৃহিণীর বিশ্বাস, তাঁর বরস কাচা, কেবল 
আদুষ্টদোবে গাছকতক চুল পাকিয়াছে। এই জন্যই তিনি লোক পাঁইলেই 
এবং অবসর পাইলেই পাঁকা চুল তুলাইতে বসিতেন। এক দিন আমাকে 
এই কাঁজে বেগার ধরিলেন। আমি কিছু ক্ষিপ্রহস্ত, শীন্র শীপ্রই ভাদ্রমাসের 


উলুক্ষেত সাফ করিতেছিলাম |, দুর হইতে দেখিতে পাই সুভাখিলী- 
lL 


আমাকে অঙ্ণুণি-ইঞ্িতে ডাঁকিল। আমি গৃহিণীর কাছ হইতে চুটি লইয়। 
বধূর কাছে গেলাম । সুভাবিণী বলিল, “ও কি কাণ্ড ! আমার শীশুড়ীকে, 
নেড়া-ুড়া করিয়া দিতে কেন ?” * 
- আমি বলিলাম, “ও পাপ এক দিনে চুকানই ভাল ৷” 
ভা। তাঁ হ’লে কি টিকৃতে পারবে? বাঁবে কোথায় ? 

আমি। আমার হাত থামে ন। যে । 3 

সভা । মন্পণ আর কি! দুই-একগাছি তুলে চ'লে আস্তে পার 
না? 

আনি । তোমার শাস্ুড়ী বে ছাড়ে না। 

সুভ! ৷ বল গে ৰে, কই, পাকা চুল তো বেশী দেখিতে পাই নাঁ__এই 
ব'লে চলে এসে|। 


ইন্দির। ১০৫ 


আমি হাপিয়া বলিলাম, “এমন দিনে ডাকাতি কি করা যার ? লোকে 
বলবে কি? এ যে আমার কালাদীঘির ডাকাতি 1” 

সুতা |  কালাদদীঘির ডাকাতি কি? 

সুভাবিণীর সন্দে কথা কহিতে কহিতে আমি একটু আত্মবিস্থত হইয়া- 
ছিলাম_হঠাৎ্ কালাদীঘির কথ| অসাবধানে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল । 
কথাটা চাপিয়। গেলাম । বলিলাম, “সে গল্প আর একদিন করিব ।” 

জুভা। আমি য| বলিলাম, তা একবার বলিয়াই দেখ না? আমার 
 অন্তুরোধ। রা. 

হাসিতে হাসিতে আমি গিন্নীর কাছে গ্রিক আবার পাকা চুল তুলিতে 
বসিলাম | ছুই-চারিগাভ! তুলিয়া বলিলাম, “কই, আর বড় পাকা দেখিতে 
পাই ন!। দুই-একগাছা! রহিল, কাল তুলে দিব ৷? 

মাগী এক গাল হাসিল। বলিল, “আবার বেটার! বলে, সব চুলই 
পাকা 1৮ 

সে দিন আমার আদর বাড়িল। কিন্ত বাহাতে দিন দিন বদিরা বনিক 
পাক! চুল তুলিতে না হয়, সে ব্যবস্থা করিব মনে মনে স্থির করিলাম | 
বেতনের টাক পাইরাছিলাম, তাহা হইতে একটা টাঁকা স্থভাষিণীর 
খাস-বি হারানীর হাতে দিলাম। বলিলাম, “একটা টাকায় এক শিশি 
কলপ কারও হাত দির! কিনির) আনিয়া দে 1” হারানী হারা কুটপাট | 
হাসি থামিলে বলিল, “কলপ নিয়ে কি কর্বে গা? কার চুলে দেবে?” 

আমি। বামন-ঠাকুরানীর | 

. এবার হারানী হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল। এমন সময্রে 

ব1ষন-ঠাকুরানী সেখানে আসিয়া পড়িলেন। তখন সে হাসি থামাইবাঁর 
জন্ত মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিতে লাগিল ।॥ কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া 
সেখান হইতে পলাইয়া গেল। বামন-ঠাকুরানী বলিলেন, “ও অত 
হাসিতেছে কেন?” 
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5০৬ হনমচন্দ্ের আরো গল 


জানি বলিলাম, “ওর অন্ত কাজ তো দেখি না। এখন আমি বলিয়াছিলান 
ৰে, বাঁধন-ঠাকুরানীর চুলে কলপ দিলে হর না? তাই অমন কর্ছিল 1 
ৰামন-ঠা। তা অত হাসি কিসের, দিলেই বাক্ষতি কি? শনের 

ক্নড়ি, পনের মুড়ি ব'লে ছেলে গুলা থেপারি, তা সে দারে/তো বাচিব +, 
সুভাঁবিণীর "মেরে হেম! অমনই আরম্ভ করিল 


খোপার বাধা চুল। 
4 ‘হাতে নড়ি, গলাঁয় দড়ি, 
কানে -জোড়া দুল ৷” 


হেমার ভাই বলিল, “জোল! দুম্‌ ৷” 

তখন কাহারও উপর জোড়া দুম্‌ পড়িবে আশঙ্কায় সুভাষিণী তাহাকে 
জরাইর! লইয়া গেল । 

বুঝিলাম, বামনীর কলপে বড় ইচ্ছ।। বলিলাম, “আচ্ছা, আনি 
কলপ দিরা দিব” 

বাদনী বলিল, “অচ্ছি! তাই দিও । তুমি বেঁচে থাক, তোমার 
সোনার গহনা হোক । তুমি খুব রাধতে শেখ ।” 

হারানী হাসে, কিন্ত কাজের লোক শীপ্ধ এক শিশি উত্তম কলপ 
আনিয়া দিল । আমি তাহা হাতে করিয়া গিনীর পাক! চুল ভুলিতে 
গেলাঁম। গিনী না “হাতে কি ও?” 

আমি বলিলাম, “একটা! আরক । এটা চুলে মাথাইলে সব পাঁফ! চুল 
উঠিনা আসে, কাচা কট পাকে” - 

গৃহিনী বলিলেন, “বটে, এমন আশ্চর্য আরক তো কখন শুনি নাই। 
ভাল, মাখাও ক্েখি । দেখিও, কলপ দিও না বেন 
আমি উত্তন করিনা তাহার চুলে কলপ মাথাইয়া দিলাম । দিয়া, পাক৷ 

চুল আর নাই” বলির! চলিয়া গেলাম । নিয়মিত সময উত্তীর্ণ হইলে, তাহার 


ইন্দিরা ১০৭ 


সমস্ত চুলগুলি কালে৷ হইয়া গেল।  ছুরভাগ্যবশতঃ হারানী ঘর ঝাঁট দিতে 
দিতে তাঁহ। দেখিতে পাইল । তখন: সে ঝাঁট! ফেলিয়া দিয়া, সুখে কাপড় 
গুজিয়া হাসিতে হাসিতে সদর বাড়ী চলিয়া গেল । সেখানে “কিকি? 
কিকি?” এইরূপ একট। গোলযোগ উপস্থিত হইলে, সে আবার ভিতর 
বাড়ীতে আসিয়া, মুখে কাপড় গুজিতে গুঞজিতে ছাদের উপর চলিয়া 
গেল। সেখানে সোনার ম! চুল শুকাইতেছিল; সে জিজ্ঞাস! করিল, 
“কি হয়েছে?” হারানী হাসির জালার কথা কহিতে পারিল না; কেবল 


* হাত দিয়৷ মাথা দেখাইতে লাগিল । সোনার ম| কিছু বুঝিতে না পারিয়|, 


নীচে আসিয়া দেখিল বে, গৃহিণীর মাথার সব চুল কালো--সে দুকুরিরা 
কীদিযা উঠিল। বলিল, “ওমা! একি হলো গে! তোমার মাথার 
‘সব চুল কালে| হরে গেছে গো! ও মা, কে না জানি তোমার ওষুধ করিল!" 

এমন সময়ে স্কুভাবিণী আসিয়া আমাকে পাকড়াইল-_হাঁনিতে হাসিতে 
বলিল, “পোড়ারমুখী, ও করেছ কি? মার চুলে কলপ দিয়াছ ?” 

আমি। হু । 

সুভ! ৷ তোমার মুখে আগুন ! কি কাশুখান| হয় দেখ! 

আমি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক । | 

এমন সময়ে গৃহিণী স্বরং আমাকে তলব করিলেন, বলিলেন, “ই গা 
কুমো, তুমি কি আমার মাথায় কলপ দিয়াছ ?” দেখিলাম, গুহিণীর মুখখানা 
বেশ প্রসন্ন । আমি বলিলাম, “অমন কথা কে বলে মা?” 

গ্। এই বে সোনার মা বল্ছে। 

, আমি। সোঁনার মার কি? ও কনপ নর মা, আমার ওবুধ । 

গৃ। তা বেশ ওবুধ বাছা! আরশি একখান আন দেখি। , 

একখান] আরশি আনিয়া দিলাম । দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, “ও মা। 
সব চুল. কালে। হয়ে গেছে! আঃ আঁবাগের বেটী! লোকে এখনই 
বল্বে, কগপ দিয়েছে” 


১০৮ বস্কিমন্দের আরো গলপ 


গৃহিণীর মুখে হাঁসি ধরে না। সেদিন সন্ধ্যার পর আমার রানার 


সুখ্যাতি করিব আমার বেতন বাড়াইয়! দিলেন, আর বলিলেন; "বাছা, 
কেবল কীচের চুড়ি হাঁতে দিরা। বেড়াও, দেখির। কষ্ট হর !? এই 
বলির| তিনি নিজের বহুকাঁলপরিত্যক্ত একজোড়া সোনার বাল আমান 


বকশিস করিলেন। লইতে, আমার মাথ৷ কাঁটা গেল-_চোঁখের জল 


সামলাইতে পারিলাঁম না । 
একটু অবসর পাইয়। বড়া বাঁমন-ঠাকুরানী আমাকে ধরিলেন। বলিলেন, 
“ভাই, সে ওষুধটা আর আছে, বাতে চুল কালো হর?" 
" আমি। আছে বই কি। ু 
আমি তখন কলপের শিশি বাঁধন-ঠাকুরানীকে দির! গেলাম | ব্রাহ্গণ- 
ঠাকুরানী রাত্রিতে জলযোগান্তে শরনকাঁলে, অন্ধকারে, তাহা চুকে 
কতক ব| মুখে চোখে লাগিয়াছিল। বকীলবেলা বখন তিনি দর্শন দিলেন, 


তখন টুলগুলা পাঁচরঙ্গা বেড়ালের লোমের মত, কিছু রাঙা, কিছু কালো! 


আর মুখখানির কতক মুখপোৌড়া বাদরের মত, কতক মেনিবিদ্রীলের মত । 
দেখিবামাত্র সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিরা উঠিল! সে হাসি আর থামে না। 
বে পাঁচিকাকে দেখে, সে তখনই হাসিয়া উঠে । ৰ 
সাজালে কে?” 

একদিন একটা বিড়াঁলে হাঁড়ি হইতে মাছ খাইরাঁছিল, তাঁহার সুখে 
কাঁজিঝুলি লাঁগিয়াছিল। স্ুভাখিণার ছেলে তাহ! দেখিরাছিল । সে 
বুড়ীকে দেখিরা বলিল, “মা, বুলী পিচী হালি খেয়েছে” 

অথচ বামন-ঠীকুরানীর কাঁছে, আমার ইজিতমত, কথাটি! কেহ ভাঙ্গিল 
না। তিনি সেই অবস্থার রমণবাঁবুকে অন্ন দিতে গেলেন। বম্ণবাবু দেখি! 
হাঁসি চাঁপিতে গিয়া বিষম খাইলেন, আর তীহার খাওয়া হইল নখ। 


ইন্দির। ১০৯ 


শুনিলাম, রামরাম দত্তকে অন্ন দিতে গেলে কর্তামহাশর তাহাকে দুর! 
দুর!” করিরা ভাড়াইরা দিরাছিলেন। 

শেষে দয় করিনা সুভাবিণী বুড়ীকে বলির! দিল, "আমার ঘরে বড় 
আয়না আছে। সুখ দেখ গিয়। ৷” 

বুড়ী গির। সুখ দেখিল। তখন সে উচ্চস্বরে কীদিতে লাগিল এবং 
আমাকে গালি পাঁড়িতে লাগিল। আমি বুঝাইতে চেষ্টা। করিলাম ৰে, 
“আমি চুলে মাথাইতে বলিরাছিলাম, মুখে মাথাইতে বলি নাই» বুড়ী 
তাহা বুৰিল না। আমার মুড ভোজনের জন্য বম পুনঃপুনঃ নিমন্্রিত হইতে 
লাগিলেন । শুনিয়া সুভাবিনীর মেয়ে শ্লোক পড়িল__ 

এবে ডাকে যমে, তাঁর পরমাই কমে । 
তাঁর মুখে পড়ুক ছাই, বুড়ী ম'রে বা না ভাই ॥৮ 

শেষে আমার সেই তিন বছরের জামাতা, একখানা রীধিবার চেলা-কাঠ 
লইয়| গিয়। বুড়ীর পিঠে বসাইর। দিল । বলিল, “আমাল্‌ ছাছুলী |” তথন 
বুড়ী আছড়াইদা পড়িয়া উচ্চে-্বরে কাদিতে লাগিল। সে যত কীদে, 
আমার জামাই তত হাততালি দিয়! নাচে, আর বলে, “আমাল্‌ ছাছুলী, 
আমাল্‌ ছাজুলী 1৮ আমি গিরা তাকে কোলে নিরা, তার মুখচুম্বন করিলে 
তবে থামিল ৷ 

৬ ৬ 

সেই দিন বৈকালে সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়। লইরী গননা 
নিহৃতে বসাইল। বলিল, “বেহান, তুমি সেই কালার্দীঘির ডাকাতির গল্পাট 
বলিবে বলিয়াছিলে__আজিও বল নাই । আজ বল না, শুনি |” 

আমি বলিলাম, “সে আমারই হতভাগ্যের কথা । আমার বাপ বড়মাজুব, 
এ কথা বলিয়াছি। তোমার স্বশুরও বড়মানষ_কিন্ত তাহার তুলনার 
কিছুই নহেন । আমি দে রাধিরা খাইতেছি, কাঁলাদীঘির ডাকাতিই 
তাহার কারণ 1” 


১৯০ + . বহ্বিমচন্দ্রের আরো! গল্প 


আমি বাপের নাম বলিলাম না, বাপের বাড়ীর নাম বলিলাম ন! । স্বামীর 
ব। শ্বশুরের নাম বলিলাম ন] । শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাঁম বলিলাম না, আর 
সমস্ত বলিলাম | শুনিতে শুনিতে সুভাবিণী কীদিতে লাগিল । আমিও মে 
বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে কাদির! কেলিরাছিল!ম, তাহ! বল! বাহুল্য । 

দেদিন এই পর্যন্ত। পরদিন সুভাষিনী আমাকে আবার নিস্বৃতে 
লইয়া গেল । বলিল, “বাপের নাম বলিতে হইবে ।” 

তাহ! বলিলাম । 

‘ভার বাড়ী বে গ্রামে, তাহাও বলিতে হইবে |” 

তাও বলিলাম । 

সভা । ডাকঘরের নাম বল। 

আমি। “ডাকঘর ! ডাকঘরের নাম ডাকঘর | 

সুভা। দুর পৌঁড়ারনুখী ! বে গ্রামে ডাকঘর, তার নাম । 

মামি । ত| তো জানি ন|। ডাকবরই জানি ৷ 


নুভা। বলি, যে গ্রামে তোমাদের বাড়ী, সেই গ্রামেই ডাকস্বর আছে, 
না অন্ত গ্রামে ? 


আমি। তা তে|জানি না। 
দুভাবিণা বিষ হইল। আর কিছু বলিল না। পরদিন সেইরূপ 
নিভৃতে বলিল, “তুমি বড় ঘরের মেয়ে, কত কাল জার রীধির| খাইবে? 


তাই আমি আর র-বাবু পরামর্শ করিয়াছি, তোমার বাঁপকে পত্র লিখিব বে, 
তুমি এইখানে আছ” 


" র-বাবু কিনা রমণবাবু। এইরূপে সুভাষিণী আমার কাছে স্বামীর 
নাম ধরিত | 


আমি। তার পর ? 
সুভ! । এখন মহেশপুরেই ডাকঘর আছে বিবেচনা করি! পত্র লেখা 


সই 


2০০ 
হাশার। ১৮১১ 


আমি আহল।দে আটখান| হইলাম। দিন গনিতে লাগিলাম, কত দিহন- 
পত্রের. উত্তর আসিবে ?কিন্ত কোন উত্তর আসিল না| আমার কপাল: 
পৌঁড়াঁ_মহেশপুরে কোন ডাকঘর ছিল ন! | ডাকবরের ঠিকানা ন! পাইন! 
কলিক'তার বড় ডাকঘরে রমণবাবুর চিঠি খুলি! ফেরত পাঠাইরা দিল 

আমি আবার কীদিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু র-বাবু না-ছোড় ॥ 
স্রভাবিনী আসি! আমাকে বলিল, “এখন স্বামীর নাম বলিতে হইবে ৷” 

কমি তথন লিখিতে শিথিয়াছিলাম। স্বামীর নাম লিখিরা দিলাম. । 

পরে জিজ্ঞাসা হইল, “শশুরের নাম ?” 

তাও লিখিলাষ |. 

“গ্রামের নাম 2 

তাও বলিয়া দিলাম । 

“ভাকঘরের নাম? 

বলিলাম, “তা কি জানি ?” 

গুনিলাষ, রমণবারু সেখানেও পত্র লিখিলেন। কিন্ত কোন উত্তর 
আসিল, ন! |. বড় বিষ হইলাম | বুঝিলাম বে, আমার আর ভরস। 
নাই ৷ মামি শব্যা লইলাম। 


৭ 
এক দিবস পাতে উঠিয়| দেখিলাম, কিছু ঘটার আঁরোজন।. রমণবাবু 
উদ্জিন। তাঁহার একছন-বড় মক্ষেল ছিল । ছুই দিন ধরিয়া শুনিতেছিলাষ, 
06) কলিকাতায় আসিয়াছেন । আজ শুনিলাম, তাঁহাকে আহারের 
নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছে । তাই পাকশাকের কিছু বিশেষ আরোজন হইতেছে। 
রান! ভাল চাই--অতএব পাকের ভারট। আমার উপর পড়িল। বন্ধ 
করিয়া পাঁক করিলাম । আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল। বাঁমরামবারুত 


* রমণবাবুও নিমন্িত ব্যক্তি আহারে বসিলেন। পরিবেশনের ভার বুড়ীর 


উহা বাহিরের লোককে কখন পরিবেশন করি না। 


১১২ বন্কিমচন্দ্রের আরে গল্প 


বুড়ী পরিবেশন করিতেছে_-আমি রারাঘরে আছি_এমন নমরে 
একট! গোলযোগ উপস্থিত হইল ৷ রমণবাবু বুড়ীকে ধমকাইতেছিনেন । 
ঘেই সময়ে একজন রান্নাঘরের বি আসিয়! বলিল, “ইন্ছে ক'রে লোককে 
অপ্রতিত কর1।” 

জিজ্ঞাস! করিলাম, “কি হরেছে ?” 

ঝি বলিল, “বুড়ী দাঁদাবাবুর বাটিতে ডাল দিতেছিল-- তিনি তা 
দেখেও উহ্‌ উচ্'*ক'রে হাত বাড়িকে দিলেন-__সব ডাল হাতে পড়িন! 
গেল |” 

আমি এ দিকে শুনিতেছিলাম, রমণৰাৰু বামনীকে ধমকাইভেভেন__ 
“পরিবেশন কর্তে জান না তো এসো! কেন? আর কাকে৪ খাল দিতে 
গার নি ?” 

রাদয়ানবাবু বলিলেন, “তোমার কর্ম নম । কুমোকে পাঠাই দাও 
1057 

কাজেই, আমি হাত বৃইয়া, মুখ সুছিয়া, পরিফুত হইয়া কাপডধানা 
গুছাইয়! পরিরা, একটু ঘোমট! টানিরা, পরিবেশন করিতে গেলাৰ | কে 
জানে বে, এমন কাণ্ড বাধিবে? আমি জানি বে, আমি বড় বুদ্ধিমতী 
-জানিতাম ন| বে, সুভাখিণী আমার এক হাঁটে বেচিতে পারে, আর এক 
হাঁটে কিনিতে পারে । 

আমি ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমপ্লিত বাবুটিকে দেখিয়া 
নইলাম। দেখিলাম, তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হর । তিনি গৌরবর্ণ 
এবং অত্যন্ত স্তপুরুন। আমি একটু অন্যমনস্ক হইলাম । মাংসের পাত্র 
লইয়া দাড়াইয়া' রহিলাম | আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাহাকে 
দেখিতেছিলাঁম, এমন সময়ে তিনি সুখ তুলিলেন-_দেখিতে পাইলেন বে, 


আনি ঘোমটাঁর ভিতর হইতে তাহার প্রতি চাহিরা আছি । হিলি একট ' 


বাত্র মৃত হাসিয়া সুখ নত করিলেন । সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে 


“ৰ 


ইন্দিরা ১০৩ 


পাইলাম । আমি সমুদয় মাংস তাহার পাতে কেলি দিয়! চলিয়া 


আসিলাম | 

পাঁকশালায় কিনি আসিয়া আমার বেন মনে হইল, আনি ইহাকে 
পুর্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহ তঙ্জনার্থ আবার অন্তরাল হইতে ইহাঁকে 
দেখিতে গেলাম । বিশেষ করির! দেখিলাম । দেখিয়! মনে ননে বলিলাম, 
“ভিনিরাছি।” 

এমন সময়ে রামরাঘবাতু, আবার অন্তান্ত থাস্ লইয়া যাইতে ডাকিয়া 
বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম__লইয়া গেলাম । 
ইনি রামরাম দত্তকে বলিলেন, “রামরামবাবু, আপনার পরিচারিকাকে বসুন 
যে, পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে ।” - 

রামরামবাধু বলিলেন, “হাঁ, উনি রীধেন ভাল” 

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, “কিন্তু এ বড় আশ্চয বে, আপনার বাড়ীতে 
শরই-একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাঁৰু হইয়াছে! 

রামরাম বলিলেন, “তা হবে, ওঁর বাড়ী এ দেশে নয় 1” 

ইনি এবার জে| পাইলেন, একেবারে আমার সুখপানে চাহি 
“জিজ্ঞাসা করিয়া! বসিলেন , “তোমাদের বাড়ী কোথায় গা ?” 

আমি স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব । ভাবিলাম, আবশ্যক হয়, সত্যকথ। 
বল। আমার হাতেই রহিল। এই ভাবিয়া উত্তর করিলাম, “আমাদের বাড়ী 
কালাদীঘি 1” 

তিনি চমকিরা উঠিলেন ৷ ক্ষণেক পরে মৃদ্স্বরে কহিলেন, কোন্‌ 
কালাদীঘি, ডাকাতে কাঁলাদীঘি ?” / 

আমি বলিলাম, “হ11” 

তিনি আর কিছু বলিলেন না । 

আমি মাংসপাত্র -হাঁতে করিরা দাড়ান রহিলাম | দাঁড়াইয়া পাকা 
আমার বে অকর্তব্য, আমি তৃলিয়াই গিয়াছিলাম।-_দেখিলাম ঘে, তিনি আর 


১১৪ বঙ্গিমচন্দ্রের আরো গল্প 


ভাল করিরা আহার করিতেছেন না। তাহ দেখিয় ্ামরান দত্ত বলিলেন; 


“উিপেন্্রবাবু: আহার করুন না !” এটি শুনিবার আমার বাকী ছিল। 
উপেন্দবাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিরাছিলাম, ইনি আমার স্বামী ৷ 
জানি পাকশালার গিয়! পাত্র ফেলিয়া একবার অনেক: কালের পর 
আইলাদ করিতে বসিলাম। রাঁমরাম দত্ত বলিলেন, “কি পড়িল ?* আঁমি 
i ছুড়িয়! কেলিয়! দিরাছিলাম। 
শাংসপাত্র দুড়িয়। কেলিয়| দ্রি! মনে মনে স্থির করিলাম, যদি বিধাতা! 
হারাবন, টিটো তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা! করিকন। 
সব নষ্ট না করি । 


পরে স্থভাবিণীর নিকট পরামর্শ করির। তাহার ও নমণবাবুর কৌশলে: 


২ হারানীর সহারতার রাত্রে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম | কিন্ত 


বখন, প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথ| কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথ! জুটি না|. 


কণ! আসিল না বলির কাদির! ফেলিলাম । 
তিনি বলিলেন, “কীদিলে কেন ?” 
,. মুন করিলাম, পরিচয় দিই-_কিন্ত তখনই মনে হইল বে, পরিচয় দিলে 
বদি ইনি না বিশ্বাস করেন_-বদি মনে করেন বে, ইহার বাড়ী কালাদীদ্ষি, 


বব আমার স্ত্রীহ্রণের বৃত্তান্ত শুনিরাছে, এক্ষণে ধ্বর্বলোভে আমার, 


সর বলিয়া মিথ্য। পরিচয় দিতেছে,_তাহা হইলে কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস 
জন্মাইব? সুতরাং পরিচন দিলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করির] চক্ষুর 
জন সুছিয়া তাহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম । র 
গারে সেই রাত্রেই স্বামীর সহিত তাহার নিজের বাসার আপিলাস । 
৮ 
আমরা কলিকাতান দিনকতক সুখেন্চ্ছন্দে রহিলাম। তার পর 
দেখিলাম, স্বামী একদিন একথান। চিঠি হাতে করিয়| অত্যন্ত বিবগনভাবে 
রহিষাছেন। ভিজ্ঞাপা করিলাম, “এত বিমর্ষ কেন?” 


ইন্দিরা ১৯ 


তিনি বলিলেন, “বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে, বড় বাইতে 
হইবে 1? 
আমি হঠাৎ বলিয়া কেলিলাম, “আনি ? আমি দীড়াইরা ছিলাম 
মাটিতে বজিরা পড়িলাম। চক্ষু দির! দরবিগণিত ধারা পড়িতে লাগিল ৷ 
চিনি অন্গেহে হাত ধরিরা আমার তুলিরা অশ্রজল মুদ্ছাইর দিলেন । 
বলিলেন, “সেই কথাই আমিও ভাবিতেছিলাম ৷ তোমার ছাড়িয়া বাইতে 


পারিব না” 


আমি । না গেলেই নর ? 

তিনি । না গেলেই নর | 

আমি | কতদিনে কিরিবে? শীশ্র কের বদি, তবে আমাকে না হর 
এখানেই বাখিরা বাও। 

তিনি । শীন্ ফিরিতে পারিব, এমন ভরস। নাই। কণিকাতার আমরা: 
কালেভদ্রে আসি । 

আমি বিস্তর কাঁদিতে কীদিতে বলিলাম, “তুমি বাও__আমার কপালে 
বা থাকে, তাই ঘটিবে। 'আমাকে তুমি এ সময় বিদার_ 

তিনি আমাকে আর কথ! কহিতে দিলেন না। বলিলেন, ‘আর এ 
কথার কাজ নাই| আজ ভাবি। বা ভাবির। স্থির করিব, কাল বলিব |” 

বৈকাঁলে তিনি রমণবাবুকে আসিতে লিখিলেন। ] 

বুমণবাঁবু আঁসিলেন । আনি কপাটের আড়াল হইতে শুনিতে 
লাগিলাম, কি কথা হয়। স্বামী বলিলেন, "“আঁপনাদিগের সেই পাঁচিকাটি, 
_ নে জল্পবন্ধপ্ী-তাহার নাম কি?” 

রমণ |. কুমুদিনী ৷ 

উপেন্্র | তাহার বাড়ী কৌথার ?, 
ন | এখন বলিতে পারি না । 
উ। সধবা না বিধবা? 


১১৬ বঙ্কিষচন্দ্রের জারে। গল্প 


র। সধ্ব|। ly 
উ। তার স্বামী কে, জানেন ? 

র। জানি। 

ন্ট | কে? 

র। এক্ষণে বলিবাঁর অধিকার নাই | রি 

উ। কেন, কিছু গুপ্ত রহশ্ত আছে নাকি ? 

র। আছে। 


উ। আপনার! উহাকে কোথার পাউলেন ? 
র। আমার স্ত্রী তাহার মাসীর কাছে উহাকে পাইরাছেন। 
উ। নাক্_এ সব বাজে কথ! । চরিত কেমন ? 
র। অনিন্দনীর। আমাদের বৃড়ী রীধ্নীটাকে বড় দেপাইত। তা 
ছাড়া একটি দোষও নাই । 
উ। উহার বাড়ী কৌথার, কেন বলিতেছেন না? ২ এ 
বর! বলিবার অধিকার নাই ৷ 
উ। স্বামীর বাড়ী কোথায় ? 


র। শী উত্তর। 

: উ। স্বামীকে চিনেন? 

র। চিনি। 

উ। শ্রীন্ত্রীলোকটি এখন কোথায়? 

র। আপনার এই বাড়ীতে | J 


স্বামী চমকির| উঠিলেন। বিস্মিত হইর়। জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনি 
“কি প্রকারে জানিলেন ?” 

র। আমার বলিবার অধিকার নাই । 

উ। আচ্ছা, আপনি তো সব জানেন দেখিতেছি। বলুন দেখি. 
আমি যে অভিসন্ধি করিতেছি, তাহা ঘটিতে পারে কিনা? 


ই, 


ইন্দিরা ১১৭, 


৷ পারে। আপনি বুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিবেন। 

৯। আর একটা কথ! আপনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে বাহ! জানেন 
তাহ। জব একটা কাগজে লিথিয়ী দির। দস্তখত করিয়া দিতে পারেন ? 

র। পারি_এক সর্তে। আমি লিখিয়। পুলিন্দার সীল করিয়া 
কৃমুদবিনীর কাছে দিয়া যাইব। আপনি এক্ষণে তাহা পড়িতে পারিবেন, 


খা 


না| দেশে গিয়া পড়িবেন। বাজী? 

স্বামী অনেক ভাবির বলিলেন, “বাজী | আমার অভিপ্রায়ের 
পোষক হইবে তে?” 

ক! হইবে। 

অন্যান্য কথার পর রমণবারু, উঠি গেলেন: 

সেদিন দিবা-রাত্রি আমার স্বামী অন্তমনে ভাবিতে লাগিলেন ॥ 
আমার সঙ্গে বড় কথাবীর্তা কহিলেন না। 

পরদিন প্রাতে তিনি আমাকে বলিলেন, “একট। ভারী জুয়াচুরি 
করিব । তাই কাল সমন্ত দিন ভাঁবিরাছি। তোমার সঙ্গে কথা কহি নাই |” 

হামি | বলিবে যে, এই ইন্দিরারামরাম দত্তের বাড়ীতে খুজি 
পাইয়াছি? 

তিনি । আসবনাশ! তুমি কে? ইন্দিরা নাম জানিলে কি প্রকারে ?- 
আর আমার গুপ্ত অভিপ্রায় ব! জানিলে কি প্রকারে? তুমি মানুষী, না 


মায়াবিনী ? 

আমি একটু হাপিরা বলিলাম, “আমি*সানুধী নহি, আমি কি তাহা 
পরে বলিব 1” 

স্রারী স্তম্ভিত হইলেন! তিনি ঠাকুর-দেবত! খুব মানিতেন। নানা 


রর 


-/দেশ ভ্রমণ করিরা ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, মায়াবিনী প্রহৃতির 
গল্প শ্রনিরাছিলেন। সে সকল একটু বিশ্বাস করিতেন | অতএব আমি 
ন বলিলাম, আঁমি মানবী নহি, তাহাতে তাহার একটু বিশ্বাস হইল | 


৯৮ বহ্কিশচন্দেন আরে! গল্প 


৬ ১. pS সু ০, 1 
তিনি কিছুকাল স্তম্ভিত ও ভীত, হইয়! রহিলেন। কিন্ত তার পর নিজ- , F 


বুদ্ধিবলে, সে বিশ্বাসটুকু দুর করিয়! বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি কেমন 
‘মারাবিনী, আমি যা জিজ্ঞাস! করি, বল দেখি?” 
আঁমি। জিজ্ঞাস কর। 
* তিনি। আমার স্ত্রীর নাম .ইনিরা, জান! তার বাপের নাম কি ডি 
আমি । হরমোহন দত্ত । 
তিনি। তীর বাড়ী কোথায়? 
আমি। মহেশপুর । 
তিনি ।॥ বাড়ীর সদর দরজা কোন্‌ মুখ ? 
আামি। দক্ষিণমুখ। একট! বড় ফটকের ছুই পাশে ছুইটা সিংহী ॥ 
ভিনি। তীর কয় ছেলে? 
আমি । এক । 
তিনি | নাম কি? | 4 
আমি। বসন্তকুমার | / শ 
* তিনি । তার কয় ভগিনী? 
আমি | তোমার বিবাহের সময় দুইটি ছিল । 
ভিনি। নাম কি? 
আগি । ইন্দিরা আর কাদিনী | 
তিনি। বাড়ীর নিকট কোন পুকুর আছে? 
জানি। আছে) নাম দেকীদীঘি। তাতে খুর পদ্ম কোটে। ly 
তিলি। হঁ|, তা দেখিয়াছিলান। তুমি কখন মহেশপুরে সি ft 
ভান বিচিত্র কি? তাই এত জান। আর গোটাকতক কথা বল 
ইন্দিরার বিবাহে সম্প্রদান কোথায় হয়? 
“আমি পুজার দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে। 
তিনি । কে সম্প্ৰদান করে? ? 7 


Re 
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"আনি ইন্দিরার খুড়। ক্ষ্মোহন, দত্ত । 

তিনি) স্ত্রীআচার কালে একত্রন আমার বড় জোরে কাশ মলির 
“দিরাছিল। তার নাম আমার মনে আছে। বল দেখি তার নাস 8. 

আমি। বিন্ুঠাকুরানী_বড় বড় চোখ, রাঙ্গা রা! ঠোট, নাকে 
-ফাঁদি নথ । ॥ 

তিনি। ঠিক। বোধ হর, তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে। 
তাদের কুটুম্ব নও তো? 

আঁসি। কুটুদ্বের মেরে, চাকরানী, কি ব্ীগুনীর মেয়ের জান। সম্ভব 
নয়, এমন দুই-একটা কথ! ভিজ্ঞাসা। কর নাঃ 

তিনি। ইন্দিরার বিবাহ কবে হইয়াছিল ? Y 

আমি সালে বৈশাখ মাসের ২৭ তারিখে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদনীতে । 

তিলনি চুপ করিয়। ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, “বাঁসরঘরে সকলে 


-উঠি্না গেলে, আমি ইন্দিরাকে নির্জনে একটি কথা বলিয়াছিলাম, সে তাহার 


উত্তর দিয়াছিল । কি কথা সে, বল দেখি?” 

আমি বলিলাম, “তুমি ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি, আলে 
তোমার সঙ্গে আমার কি স্ব হইল? ইন্দিরা বলিল, আজ হইতে 
তুমি আমার দেবতা হইলে, আমি তোমার দাসী হইলাম ৷!" 

স্বামী ধীরে ধ্বীরে বালিশের উপর মাথা রাখিয়া চন বুজিলেন ৷ আঁমি 
বলিলাম, “আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?* 

তিনি বলিলেন, “না। হয় তুমি স্বরৎ ইন্দিরা, নয় কোন মারীবিনী ।” 

দেখিলাম, এক্ষণে অনারাসে আত্মপরিচয় দিতে পারি । আমার স্বামীর 
নিজনুখ হইতে আমার পণ্য ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্ত কিছুমাত্র সন্দেহ 
শাঁকিতে, আনি পরিচন্ন দিব ন! স্থির করিয়াছিলাম $ তাই বলিলাম, 
“এখন আত্মপরিচন্ন দিব । কাঁমরূপে আমার অধিষ্ঠান । আনি আগ্ভাশক্ির 
মহামন্দিবে তাহার পার্থ থাকি। আমরা বিদ্যাধরী । আমি মহাখারার 
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নিকট কোন অপরাধ করিরাছিলাম, সেই জন্য অভিসম্পাতগ্রন্ত হই! এই 

মানবরূপ ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবার সমর 

উপস্থিত হইন্লাছে। আমি অগন্মাতাকে স্তবে প্রসন্ন করিলে, তিনি আক্তা! 

করিয়াছেন বে, মহাভৈরবী দর্শন করিবামাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব ৷” 
ঠিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কোথায় ?” 

আনি বলিলাম, “মহাভৈরবীর মন্দির মহেশপুরে তোমার শ্বপ্তর বাড়ীর 
উত্তরে । দে তীহাদেরই ঠাকুরবাড়ী। চল, মহেশপুরে বাই? 

॥ তিনি ভাবিয়া বলিলেন, “তুমি বুঝি আমার ইন্দিরাই হইবে ৷ কুমুদিনী 
যি ইন্দিরা, তাহা হইলে কি সুখ! পৃথিবীতে তাহা হইলে আমার মত 
তিনি । তবে চল, কাঁল এখান হইতে যাত্রা করি । আমি তোমাকে 
কানাদীঘি পার করির! দির! মহেশপুরে পাঠাইরা দির। নিজে আপাততঃ 
বাড়ী বাইব। জোড় হাতে তোমার কাছে এই ভিক্ষ| করি যে, তুমি 
ইন্দিরাই হও, আর কুমুদিনীই হও, আৰ বিগ্ভাধরীই হও, আমাকে ত্যাগ 
করিও না । 
+ আমি। নাঃ আমার শান্ত হইলেও দেবীর রুপার আবার তোমাকে 
পাইতে পারিব 1, 

“এ কথাটা তো! ডাকিনীর মত নহে।” এই বলিরা তিনি সদরে 
গেলেন। সেখানে লোক আসিরাছিল ! আর কেহ নহে, রমণবাবু। 
গমণবাবু আমার স্বামীর সঙ্গে আসিয়া আমাকে পুলিন্দা দিয়া গেলেন। 
আমার স্বামীকে সে সস্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাকেও সেই উপদেশ 
দিলেন। শেষে বলিলেন, "লুভাধিণীকে কি বলিব ?” 


আমি বলিলাম, “বলিবেন, আমি কাঁল মহেশপুরে বাইব। গেলেই- 


আমি শাপ হইতে মুক্ত হইব ৷” 
স্বামী বলিলেন, “আপনার এ সব জান! আঁছে নাকি ? 


| 
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ডতুর রমপবাঁবু বলিলেন, “আঁমি সব জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী 
স্ভাঁবিণী সব আনেন |? 

বাহিরে আঁসিয়! স্বামী রমণবাবুকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনি ডাকিনী, 
বোঁগিনী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন ?” 

ব্রমণবাবু রহস্তখান| কতক বুৰিয়াছিলেন, বলিলেন, “করি স্থভাঁষিণী 
বদেন, কুমুদিনী শাঁপগ্রস্ত বিস্তাধরী ।” 7 

স্বামী বলিলেন, “কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে ভাল করিয়া 
জিজ্ঞাস করিবেন ।” 

ব্রমণবাবু আর দাড়াইলেন না। হাসিতে হালিতে চলিয়া গেলেন । 


৯ 

আমরা যথাকালে কলিকাতা হইতে বাত্রা করিলাম । তিনি আমাকে 
কালাদশঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া দিয়া নিলয়ের 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

সঙ্গের লোকজন আমাকে মহেশপুর লইয়| গেল। গ্রামের বাহিরে 
বাহক ও রক্ষকদিগের অবস্থিতি করিতে বলিয়! আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে . 
প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জন স্থানে বলিয়া 
অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহ্মধ্যে প্রবেশ ক্রিলাম। দক্ুথেই 
পিতাকে দেখিয়! প্রণাম করিলাঁম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়! আহলাছে 
বিবশ হইলেন | : 

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম__তাহা। কিছুই 
ৰলিলাম ন ৷ পিতামাতা জিজ্ঞীস। করিলে বলিলাম, “এর পর বলিব” 

সময়ান্তরে স্থলকথ| তাহাদিগকে বলিলাম, কিন্তু সব কথা নহে । 
এতটুকু বুঝিতে দিলাম যে, পরিশেষে আমি স্বামীর নিকটেই ছিলাম, স্বামীর 
নিকট হইতেই আপিয়াছি এবং তিনিও দুই-একদিনের মধ্যে এখানে 
আঁসিবেন।' সব কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম ৷ কামিনী আমার 

| A . 
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অপেক্ষা, দুই বংনরের ছোট, বড় রগ ভালবাসে । সে বলিল, “দ্বিদি, 
যখন মিত্রজা এত বড় গোবর-গণেশ, তাকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় ন! ?” 
অনি বণিগায, “আমারও সেই ইচ্ছা ৮» তখন দুই বহিনে পরামর্শ আাটলাম। 
সকলকে শিখাইয়া ঠিক করিলাম। বাপ-মাকেও একটু শিখাইতে হইল ৷ 
কামিনী তাহাদিগকে বুঝাইল যে, প্রকাশ্যে গ্রহণ করাটা এখনও হয় নাই, 
সেটা এইখানেই হইবে। আমরাই তাহা করিয়া লইব। তবে আসি বে 
এখানে আসিয়াছি, এ কথাটা তাঁহার! জামাতা আসিলে তাহার সাক্ষাতে 
প্রকাশ না করেন। 

পরদিন জামাত| আসিলেন। পিতামাতা] তাহাকে যথেষ্ট আদর- 
অপেক্ষা করিলেন। আমি আসিরাছি, এ কথা বাহিরে কাহারও সুখে 
তিনি শুনিলেন না। কাহাকেও জিজ্ঞাস! করিতে পারিলেন না| বখন 
অন্তঃপুরে জলবোগ করিতে আপিলেন, তখন বড় বিষ্বদন | 

জলযোগের সময় আমি সন্মুখে রহিলাম না। কামিনী বসিল, আর 
ছুইচারিজন জ্ঞাতি ভগিনী ভাইজ বসিল। তখন সন্ধ্যাকাল , উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। কামিনী অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তিনি যেন 
কলে উত্তর দিতে লাগিলেন। আমি আড়ালে দাড়াইয়া সব শুনিতে 
দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে তিনি কামিনীকে জিজ্ঞাস] করিলেন, 
“তোমার দিদি কোথায়?” AM 

কামিনী খুব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়। বলিল, “কি জানি কোথায়? 
কালাীঘিতেঃসেই যে সর্বনাশটা হইরা গেল, তার পর তো আর কোন খবর 
পাঁওয়া যায় নাই 1৮ - 

তার মুখখানা বড় লশ্ব। হইয়! গেল, কথা আর কহিতে পারেন না। 
চক্ষের জল সামলাইয়। তিনি জিহ্রাস| করিলেন, “কুমুদিনী বলিয়া কোন 
স্বীলোক আসিয়াছিল কি ?* | a 
. কাষিনী বলিল, “কুমুদিনী কি কে, তাহা বলিতে পারি না একট 


9৫ * 


ইন্দিরা ১২৩ 


জ্রীলোক পরশুদিন পালকি করিরা আপসিয়াছিল বটে। সে বরাবর 
মহাতৈরবীর মন্দিরে গির! উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। অমনি একটা 
আশ্চর্য ব্যাপার উপস্থিত হইল, হঠাৎ মেঘ অন্ধকার হইয়া ঝাড়বৃ্টি হইল। 
সেই স্ত্রীলাকটা সেই অমর ত্রিশ হাতে করি 
আকাশে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল৷? = ২৯ 
তিনি জলযোগ ত্যাগ করিলেন। হাত বৃইরা মাথায় হাত দির} = 
অনেকক্ষণ বসিয়| রহিলেন। পরে বলিলেন,,“যে স্থান হইতে কুমুদিনী 
অন্তৰ্ধান করিয়াছে, তাহ! দেখিতে পাই না?” 
কামিনী বলিল, “পাও বই কি? অন্ধকার হরেছে- আলো নিরে 
আসি ।” 
এই বলিয়| কামিনী আমাকে ইদ্দিত করিয়া গেল_ “আগে তুই বা। 
তার পর আলো নিয়ে উপেন্্বাুকে লইয়া বাইব।" আমি আগে 
মন্দিরে গির! বারান্দার বসিয়া রহিলাম | 
সেইখানে আলে| ধরিরা কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে 
* লইয়া আসিল। তিনি আজি! আমার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িলেন। 
ভাকিলেন, “কুয়ুদিনী, কুমুদিনী, বদি আসিয়াছ তে| আর আমায় ত্যাগ 
করিও না।” 7 
তিনি বার ছুইচারি এই: কথা বলার পর কামিনী চটির! উঠিন। 
বলিল, “আয় দিদি, উঠে আর। ও মিন্সে কুমুদিনী চেনে, তোকে 
চেনে না” 
তিনি ব্যগ্ৰ হইয়| জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি! দিদি কে?” 
কামিনী রাগ করিয়া বলিল, “আমার দিদি- ইন্দিরে। কখনও 
নাম শোন নি?” 
* এই বলিয়া ছটা কামিনী আলোট। নিবাইর। দিয়া আমার হাত বরিরা 
টীনির| লইগ্না আসিল। আমরা খুব ছুটয় আসিবা। তিনি একটু 


১২৪ বন্ধিমচন্দ্রের আরো। গল্প 
প্রক্ৃতিস্থ হইলেই আমাদের পিছু পিছু ছুটিলেন, কিন্ত অন্ধকার 
পথ অচেনা, একটা চৌকাঠ বাধিয়া একটা ছোট রকম আছাড় 
খাইলেন। আমর! নিকটেই ছিলাম, দুই জনে ছুই দিক্‌ হইতে হাত 
ধরিয়া তুলিলাম। কামিনী চুপি চুপি বলিল, “আমর! বিদ্যাধরী, তোমার 
রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছি।” j 
এই বলিয়| তাকে টানিয়! . আনিকা আমার শব্যাগৃহে উপস্থিত 
করিলাম । সেখানে আলো! ছিল। তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 
একি! এতো কামিনী, আর এতো কুমুদিনী? কামিনী রাগে দশ- 
খানা হইন্না বলিল, “আঃ পোড়াকপাল ! এই বুদ্ধিতে টাকা রোজগার 
করেছ? কোদাল পাড় নাকি? এ কুমুদিনী না ইন্দিরে- ইন্দিরে__ 
ইন্দিরে! তোমার পরিবার। আপনার পরিবার চিন্তে পার না?” 
তখন স্বামী আহলাদে আত্মহারা হইলেন। 

“ সে দিনের আহ্লাদের কথা বলিয়৷ উঠিতে পারি না। বাড়ীতে খুব 
উৎসব বাধিল। সেই রাত্রে কাখিনীতে আর উ বাবুতে প্রায় একশত 
বার বাগ্যুদ্ধ হইল। সকল বারই তিনি হারিলেন। 

১:৮০ 
কালাদীবির ডাকাতির পর আমার অনৃষ্টে যাহ! ঘটিরাছিল, স্বামী 


আমার কাছে সব শুনিলেন। রমণবারু ও স্থভাষিণী যেরূপ ফড়যন্: 


কিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাঁও শুনিলেন। 

আমার পিতামাতার অনুরোধে উ-বাবু আর একদিন থাকিতে 
সন্মত হইলেন । সেদিনও বড় আনন্দে গেল। 

আমি পরদিন শিবিকারোহণে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী চলিলাঁম। 
সেখানে এবার শিবিদ্ে পৌছিলাম। স্বামী মাতাপিতা সমীপে সমন্ত 
কথ সবিশেষ নিবেদন করিলেন। রমণবাবুর পুলিন্দা খোলা হইলু। 


তাঁহার কথার সঙ্গে আমার সকল কণা মিলিল। আমার শ্বশুর শাশুড়ী 


২ 


ন্দিরা ১২৫ 


সন্ত্ট হইলেন। সমাজের লোকও সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে গারিয়া 
কোন কথ! তুলিল না। 

আমি সকল ঘটনা বিবৃত করির! স্থভাবিণীকে পত্র লিখিলাম | 
কুভাষিণীর জন্য সর্বদা আমার প্রাণ কীদিত। আমার স্বামী আমার 
অনুরোধে রমণবাবুর নিকট হারানীর জন্য পীচশত টাক! পাঠাইয়া দিলেন। 
শীঘ্রই গুভাষিণীর উত্তর পাইলাম । উত্তর আননদপরিপূর্ণ। 

সে লিখিরাছিল-_“হারানী প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। 
অনেক বুঝান-পড়ানতে সে টাকা নিয়াছে। এখন নানারকম ব্রতনিয়ম 
করিবার ফর্দ করিয়াছে। যতদিন ন| তোমার এই সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছিল, সে আর হাসে নাই, কিন্তু এখন তার হাসির 


Ar 


অবধি তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে গোপনে চলিয়া গিয়াছ, সে অবধি 
বড় আস্ফালন করিত; বলিত, ‘আমি বরাবর জানি, সে ভাল মানুষ 
শয়। তার রকম-সকম ভাল নয় । কতবার বলেছি, যে, এমন মানুষ 
তোমরা রেখ না। তা কাঙ্গালের কথা কে গ্রাহ করে? সবাই কুমুদিনী 
কুমুদিনী ক'রে অজ্ঞান।” তার পর যখন শুনিল বে, আপনার স্বামীর 
, সঙ্গে গিয়াছ, তুমি বড়মান্থষের মেয়ে, বড়মান্ষের বৌ-_এখন আপনার 
ঘর বর পাইয়াছ, তখন বলিল, “মামি তো বরাবর বল্ছি মা, যে, সে 
বড়ঘরের মেয়ে, ছোটঘরে কি আর অমন স্বভাব-চরিত্র হয়? যেমন 
রূপ, তেমনই যেন লক্ষ্মী! সে ভাল থাকুক মা! ভাল থাঁকুক। তা, 
হা! দেখ বৌদিদি, আমাকে কিছু পাঠিয়ে দিতে বলো 1৮ 

গৃহিণী সম্বন্ধে জুভাষিণী লিখিয়াছিল__“তিনি তোমার এই সকল 
সংবাদ পাইয়া আহলাদ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাকে ও র-বাবুকে 
কিছু ভৎপনাও.কৰিয়াছেন। বলিয়াছেন, “সে বে এত বড় ঘরের মেয়ে, 
তা তোরা আমাকে আগে বলিম্‌ নি কেন? আমি তাকে খুব বন্ধে 


১২৬ বন্ধিমচন্দ্ের আরো! গল্প 


রাখিতাষ |” আর তোমার স্বামীরও কিছু নিন্দা করিয়াছেন, ‘হোক্‌ তীর 
পরিবার, অমন রীধুনীটা নিয়ে য ওয়! তার কিছু ভাল হয় নাই ৮৮ 

বলা বছিল্য বে, ত্ৰাহ্মণঠাকুরানীটি ও অন্যান্য ভূত্যদিগের জন্য কিছু 
কিছু পাঠাইয়া দিলাম ৷ 

তাঁর পর স্থুভাবিধীর সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখ! হইয়াছিল । 
তার কন্তার বিবাহের সময়ে বিশেষ অন্তুরোধে স্বামী আফাকে লইয়া 
গিরাছিলেন। সুভাষিনীর কন্যাকে অলঙ্কার দিয়! সাঁজাইলাম__গৃহিণীকে 
উপযুক্ত উপহার দ্িলাম-_বে বাহার যোগ্য, তাহাকে ষেইরূপ দান ও 
সম্ভারণ করিলাম। কিন্ত দেখিলাম, গৃহিণী আমার প্রতি ও আমার 
স্বামীর প্রতি অগ্রসন্ন। তার ছেলের ভাল খাঁওয়! হয় না, কথাটা 
আমাকে অনেকবার শুনাইলেন। আমিও রন্ণবাবুকে কিছু রাধিম। 
খাওয়াইলা । / 

é ফা ঞ্ EY 

গৃহিণী ও রামরাম দত্ত অনেক দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।। 
কিন আর যাওয়া, ঘটে নাই। আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে 
ভুলিব ন!। সুভাবিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না। 


নি 
ডাটি! 
me 


হবলীতিনলী 
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গঙ্গাষমুনা সঙ্গমে প্রয়াগতীর্থ। বর্ষাকাল | সুর্যদেব অন্তে গমন, 
করিয়াছেন। বর্ষার জগসঞ্চারে গ্গীযসূুনা উভয়েই সপ্পর্ণশরীরা, যৌষনের 
পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী । 

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন মাত্র নাবিক । তরণী অসঙ্গত সাছলে 
সেই ছুর্দমনীয় যমুনার শ্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগে বাটে 
আসিয়া! লাগিল। একজন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল যে 
নামিল, তাঁহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠাদেহ, যোদ্ধবেশ । এই বীরাকা 
পুরুষ পরম সুন্দর | বাটের উপরে একটি ক্ষুদ্র কুটারে এই যুবা প্রয়েশ 


কার্ধ সিদ্ধ হয় নাই। যবন আমার পশ্চাদ্গাী হইয়াছিল; এই জন্ত 
আসিতে বিলম্ব হইয়াছে ৷” 

ব্ৰাহ্মণ কহিলেন, “দিল্লীর সংবাদ শুনিয়াছি। বখ্তিয়ায় খিলিজিকে 
হাঁভিতে মারিত, ভালই হইত__তুমি কেন তার প্রাণ ধাচাইভে গেলে $ 


১২৮ বহ্ছিমচন্দ্রের আরো গল্প 


হেমচন্দ্ৰ । পিভৃশক্রকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া 1_-লামি 
মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে 
আমার মগধরাজপুত্র নামে কলঙ্ক । | 

ব্ৰাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুবভাবে কহিলেন, “এ সকল ঘটন। তে| অনেক দিন 
হইয়া গিয়াছে, ইহার পূর্বে তোমার এখানে আসার সম্ভাবনা ছিল। তুমি 
কেন বিলম্ব করিলে? তুমি মথুরার গিরাছিলে ? 

হেমচন্্র অধোবদন হইলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, “বুবিলাম, তুমি মথুরীয় 
গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্য কর নাই। যাহাকে দেখিতে মথুৱায় 
গিয়াছিলে, তাহার কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ ?” 

টবার হেমচন্দ্ৰ রক্ষভাবে কহিলেন, “সাক্ষাৎ বে পাইলাদ না, সে 
আপনারই দয়া। আমার আংটি আপনি চাহিয়| লইয়াছিলেন। তখনই 
আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম।_মুখালিনীকে আপনি কোথায় 
পাঠাইয়াছেন ?” 

মাধবাচার্য কহিলেন, “যদি তাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। 
তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে ? যবননিপাত তোমার একমাত্র 
্যানম্বরূপ হওয়া উচিত | একবার তুমি মৃণালিনীর আশার মথ্রায় 
বসিয়া ছিলে বলির! তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ ; আবার কি সেই 
মূণালিনীগাশে বন্ধ হইয়| নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? হেমচন্দ্ৰ, বৈর্যাবলঙ্কন কর 
_সুশালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াইব। 
কাজ সাধন কর।+ 

হেমচন্দ্ৰ কহিলেন, “মুণালিনী কোথায়, ন! বগিলে আমি ববনববের সণ 
অস্ত্র স্পর্শ করিব না ৷» 

মা। গৌড়নগরে এক শিষ্যের বাঁটাতে মৃণালিনীকে রাবি্াছি | 


কি মাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে, কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে 
না।, 


কিন্তু আগে আপনার 
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হে। সাক্ষাৎ না পাই, যাহা, বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ 
হুইলাম। এক্ষণে কি কার্য করিতে হইবে, অনুমতি করুন৷ 

মা। তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণী কি, জানিয়! আসিয়াছ ? 

হে। অতি ত্বরার বখ্তিয়ার খিলিজি সেনা লইয়া গোড়ে যাত্রা করিবে | 

নাধবাঁচার্ষের মুখ হর্ষপ্রফুল হইল । তিনি কহিলেন, “এত দিনে বিধাতা 
বুঝি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন 1 

হে। কি প্রকার? 

মা। গনিয়া দেখিলাম বে, যবনসাম্রাজ্্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ 
হইবে । যখন পশ্চিমদেশীয় বনিক্‌ বঙ্গরাজ্যে অন্রধারণ করিবে, তখন 
-ববনরাজ্য উৎসন্ন হইবে । 1 কী, 

হে। তবে আমার জয়লাভের সম্ভাবন। কোথা ? আমি তে! বণিক্‌ নহি। 

ম|। তুমিই বণিকৃ। সথুরায় যখন তুমি দুণালিলীর গরাসে দীর্ঘকাল 
বাস করিরাছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়| তথায় বাস করিতে? 

হে। আমি তখন বণিক্‌ বলিয়। মথুৱার পরিচিত ছিলাম বটে । 

মা। স্থতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক। গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি 
'অন্্রধারণ করিলেই ববননিপাত হইবে । তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত 
হও বে, কাল গ্রাতেই গৌড়ে যাত্রা, করিবে | বে পর্যন্ত সেখানে না বনের 
সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্যন্ত দুণাণিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না । 

হেমচন্জ্রদীর্ঘনিশ্বী ত্যাগ করিরা কহিলেন, “তাহাই স্বীকার করিলাম ।” 

মা। তুমি আগে বাও। নবদ্বীপে আমার. সহিত সাক্ষাৎ হইবে । 
সেইখানে গিয়া বিহিত উদ্যোগ করা যাইবে । গৌড়েশ্বরের নিকট 
আমি পরিচিত আছি । 

“যে আন্ত” বলিরা হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদীর হইলেন । বতক্গণ 
তাহার বীরমুর্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, লাচার্ষ ততক্ষণ ততপ্রতি 


অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিলেন । 


১৩০ ূ বহ্কিনচন্ছের আরে! গল্প 


লক্ষ্মণাবতীনিবাদী হৃবীকেশ সম্পন্ন ব| দরিদ্র ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহারা 
বাসগৃহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল। তাহার অস্তঃপুরমধ্যে দুইটি তরুণী” 
কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য লিথিতেছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন পরস্পরের সহিত 
কথোপকথনের কোন বিপ্ৰ জন্মিতেছিল না। 

এক বুবতী অপরাকে কহিলেন, “সই মৃণালিনী, কেনতুমি মাধবাচার্ষের' 
কথার গিতৃগুহ ত্যাগ করিয়া আসিলে?” মৃণালিনী বলিলেন, “সই 
মখিনালিনী, মাধবাচার্যের কথায় আসি নাই। তাঁহাকে আমি চিনিতাম 
শা। আমি ইচ্ছাপূর্বকও এখানে আসি নাই। একদিন সন্ধ্যার পর 
আমার দাদী আমাকে এই আঙ্গটি দিল এবং বলিল যে, বিনি এই আঁটি. 
দিয়াছেন, তিনি ছুলবাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি দেখিলাম যে,- 
উহ| হেমচন্দ্ের সঙ্কেতের আটি। তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষ খাঁকিলে,. 
তিনি এই আঙ্গটি পাঠাইয়া দিতেন। আমাদের বাঁটার পিছনেই বাগান 
ছিল। বমুন| হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া বেড়াইত। 
তথায় তীহার সহিত সাক্ষাৎ হইত।__আমি বাগানে আসিলে দতী 
কহিল যে, রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া রহিয়াছে। 
আমি নৌকার নিকট আসিলাস। ‘নৌকার উপর ধিনি দাড়াইয়| ছিলেন,. 
তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নারিকের! নৌকা 
খুলিয়া দিল1-_সে ব্যক্তি বলিল, মা, আমার নাম মাধবাচার্য, আমি 
হেমচন্দের গুরু । ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের সহিত আয়ার 
সেই সম্বন্ধ । তোমাকে আপাততঃ হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে । 
ইহাতে তাহার পরম মঙ্গল। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার 
নিকট তোমাকে আনিনা দিব । আর সে অমর তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের 
বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম? এই কথাতেই হউক, আরা 


/২ 


মুণালিনী ৮9৩১ 


x Le 
ভগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে 


আবিয়াছি। ও কি ও সই?” 
সহীদ্বর এই সকল কথাবার্ত৷ কহিতোছিলেন, এমন সময়ে কোমল- 
কণঠনিঃস্থত মুর সঙ্গীত ভীহাদিগের বর্ণরন্ধে প্রবেশ করিল 
“মগুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী, 
শ্যামবিলাসিনী-_রে 1” 
মুণালিনী কহিলেন, “সই, কৌথায় গান করিতেছে?” মণিমালিনী' 
কহিলেন, “বাহির-বাড়ীতে গারিতেছে।” গায়ক গাঁগিতে লাগিল... 
“কহ লো নাগরী, গেছ পরিহরি, 
কাহে বিবাসিনী_লে ৷” 
মু। সই, কে গীয়িতেছে জান? 
মণি) কোন ভিথারিনী হইবে । 
ভাবার গীত | 


“বৃন্দীবনধন, গৌপিনীমোহন, 
কাহে ভু তেগ্নাগী_রে; $ 
দেশ দেশ পর, লো শ্যামসুন্দর, 


কিরে তুর! লা্গি_রে |”? 

নৃণালিনী বেগের সহিত কহিলেন, “লই, সই, উহাকে বাটীর ভিতর. 
ডাকিয়া আন ৷” মণিমালিনী তাহাকে ডাকিয়া জাশিয়| কহিলেন, - 
“তোমার দব্য গলা, তুমি গীতটি আবার গাঁও ।” 

গারিকার বয়স ষোল বৎসর । সে খর্বাক্কত! এবং কৃষগঙ্রী--শরীরের 
গঠন ুন্দর । পরিচ্ছদ অতি সামান্ত, কিন্ত পরিষ্কার । লে আজ্ঞামত - 
পুর্ববহ গাঁয়িতে লাগিল । 

গীত সমাপ্ত হইলে নৃণালিনী কহিলেন, “তুমি সুন্দর গা 1সই - 
মণিমালিনী, একে কিছু দাও না?” 


২৯৩২ এ বন্ধিমচন্ত্রের জাঁরে। গল্প 


ৰ নু J 
মণিমালিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন। ইত্যবসরে মৃণালিনী/ 


বালিকাকে নিকটে ডাকিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুন ভিথারিনী, তোমার 
= নাম কি?” 
ভিথা। আমার নাম গিরিজ্রায়া। 
মুণা। তোমার বাড়ী কোথায়? 
গি। এই নগরেই থাকি। 
সু। এ গীতটি কোথায় শিখিলে ? 
গি। একটি বেনে আমাকে শিখাইয়াছেন। 
খু। সে বেনে কোথায় থাকে? 
গি। এই নগরেই আছে। 
যৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল হইল । মৃণালিনী সন্নেহে কোমল স্বরে 
কহিলেন, “তুমি যে সন্ধানে আসিয়াছ, আমি তাহ! বলির। দিতে পারি, 
= মনে রাখিতে পারিবে?” 
গিরি। গারিব__বল। 
মুণালিনী গিরিজায়াকে একটি কবিত| বলিলেন । তার পর 
" মণিমালিনীর পদধবনি শুনিতে পাইর। গিরিজায়াকে কানে কানে কহিলেন, 
_ “তোমার বেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও । তুমি আজ রাত্রে প্রহরেকের 
সময় আসিয়া এই গৃহের উত্তরদিকে প্রাচীরযুলে-অবস্থিতি করিও | থান 
আমার সাক্ষাৎ গাইবে । তোমার বণিক্‌ বদি আসেন, সঙ্গে আনিও 1 
গিরিআায়া কহিল, “বুবিয়া ছি, আমি নিশ্চিত আসিব 1? 
মণিমালিনী কিছু চাউল, এক ছড়া কলা, একখানি পুরাতন বন্দ, আর 
কিছু কড়ি আনিয়| গিরিজায়াকে দিলেন । 
লক্ষণাবতী নগরীর গ্রদেশান্তরে সর্বধন বগিকের বাঁটাতে হেমচন্ 
= অবস্থিতি করিতেছিলেন। অপরাত্ে বনিকের গৃহদ্বারে এক অশোক- 
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বসলে উপবেশন করিরা হেমচন্্র মুহুমুহঃ পথপ্রতি দৃষ্টি করিতে- 


ছিলেন, বেন কাহারও প্রতীক্ষা .করিতেছেন। যাহার প্রতীক্ষা করিতে- - 


ছিলেন: সে আঁসিল না। ভৃত্য দিগ্বিজয় আসিল, হেমচন্দ দিশ্বিজ্রয়কে 
কহিলেন, “দিশ্বিজয়, ভিখীরিনী আজ এখনও আসিল না। আমি বড় 
ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও ৷” 

“বে আজ্ঞা” বলিয়া দিগ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলিল। নগরীর 
বাস্রপথে গিরিজারার সহিত সাক্ষাৎ হইল | 

গিরিজায়। বলিল, “কে ও, দিবিবঙ্জর ?” দিশ্বিজয় রাগ করি! কহিল, - 
“আমার নাম দিপ্থিজর 1” 

গি। ভাল দিগ্থিজয়__আজ কোন্‌ দিক্‌ জয় করিতে চলিয়াছ ? 

দি। তোমার দিকৃ। 

গি। আমি কি একটা দিক্‌? তোর দিশ্বিদিক্‌ জ্ঞান নাই। 

দি ।" কেমন করিনা থাকিবে_তুমি বে অন্ধকার । এখন চল, পরত 
তোমাকে'ডাকিয়াছেন। 

গি। কেন? 

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন। 

গি। কেন, তোমার কি মুধ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না? 

দি। না, সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে । এখন চল। 

গি। পরের জন্যই মলেম। তবে চল। 

এই বলিয়া গিরিজার! দিপ্থিজ্রয়ের সঙ্গে চলিল। দিপ্বিজয় অশৌক- - 
তলস্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইরা! দিয়। অন্যত্র গমন করিল । ৃ 

গিরিজারাকে দেখিনা হেমচন্দরের মুখ প্রফু হইল | কহিলেন, . 
“কে, গিরিজায়া? আশা কি মিট্ল ?” ৮7) রর 

গি। দেখিলাম সরোবরে, কাগিহে পবনভররে, 

মুণাল-উপন্ধে মৃণালিনী ! 


১১৩৪ বঙ্ছিমচন্দ্রের সারে! গল্প 


অুগালিনী ? 

গি। এই নগরে সন্ধান করিয়াছি । 

তখন গিরিজায়া আগ্ঘোপাস্ত মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত 
করিল। পরে কহিল, “মহাশয়, আপনি বদি যুণালিনীকে দেখিতে 
চান, তবে আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে বাত্রা করিবেন ৷? 

গিরিজায়ার কথ! সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সশোক- 
তলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন । পরে কিছুমাত্র না বলির! গৃহমধ্যে 
এবেশ করিলেন এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিরিজারার 


হাতে দিয়! কহিলেন, “মৃণালিণীর সহিত সাক্ষাতে আমার এখন. 


অধিকার নাই । তুমি রাত্রে কথামত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে 
এবং এই পত্র তাহাকে দিবে । বলিবে, দেবতা প্রসন্ন হইলে বৎসরের 
-সধ্যে সাক্ষাৎ হইবে 1৮ 
গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র অনেকন্মণ অশোকবুক্ষতলে তৃণশব্যায় 
ভুজোপরি নন্তক রক্ষা করিরা পৃথিবীর দিকে মুখ রাখির! শয়ান রহিলেন । 
কিরৎকাল পরে সহসা তাহার পুষ্ঠদেশে কঠিন করম্পর্ণ হইল । মুগ 
ফিরাই্না দেখিলেন, সন্মুখে মাধবাচার্য। 
মাধবাচার্য কহিলেন, “বৎস, গাঁত্রোখান কদ। আমি তোমার প্রতি 
অলন্ত্ট হইয়াছি_ সন্ষ্টও হইরাছি। তুমি এ পৰ্যন্ত নবদ্ধীপে না গয়! পণে 
বিলম্ব করিতেছে ইহাতে অসস্থ্ট' হুইয়াছি। আর ভুমি যে মুণালিনীর 
সন্ধান পাইরাও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্ত ভীহার সাক্ষাতের সুযোগ 


উপেক্ষা করিলে, এ জন্ত তোমার প্রতি সন্তষ্ঠ হইরাছি। তোমাকে কোন - 


তির্কার করিব না। কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব কর| হইবে ন!। 
তোমাকে আজ আমার সঙ্গে নবদ্বীপে বাইতে হইবে_-নৌক] প্রস্থ 
আছে। জানার সঙ্গে চল? 


A A 


হে। এখন রূপক রাখ, আমার কথার উত্তর নাও কোথা 


মুণালিনী রি ৯৩৫ 


হেমচন্দ্ৰ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “হানি নাই__আমি আশা-ভুসা 
বিসর্জন বরিয়াছি। চলুন” 

এই বলিয়া! হেমচন্্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশপূর্বক বণিকের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিলেন এবং আপনার সম্পত্তি একজন বাহকের স্কন্ধে দিনা 
আচার্যের অন্ুবর্তী হইলেন। 

8 

মৃণালিনী ও গিরিজাঁয়া। প্রহরেক রা ত্রিতে হৃষীকেশের গৃহপার্থে সন্মিলিত 
হইলেন । গিরিজায়| মৃণালিনীর হস্তে হেমচন্দ্রের পত্র দিল । মুপালিনী 
পত্র লইয়| নিশ্মলিখিতমত মনে মনে পাঠ করিলেন | 

'সুণানিনী, কি বলির! আমি তোমাকে পত্র লিখিব ? তুমি আমার 
ভন্ত, দেশত্যাঁগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কাঁলাতিপাত করিতেছ । বদি 
নৈবানগ্রহে তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলাম না। আমি কোন বিশেষ ব্রতে নিযুক্ত আছি । তখসাধ* জন্য 
গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ 
করিব না। এক বৎসর কোনক্রমে দিনবাঁপন কর | পরে ঈশ্বর যদি প্রসন্ন 
হুন, তবে অচিরাৎ তোমাকে রাজপুত্রবধূ করিরা আসত্মহুখ সম্পূর্ণ করিব। 
এই বালিকা-হস্তে উত্তর প্রেরণ করিও ।” 

মুখালিনী পত্র পড়ি গিরিজারাকে কহিলেন, “গিরিজারা, আমার 
প্রাতা, লেখনী কিছুই নাই বে, উত্তর লিখিব । তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর 
লইয়া যাঁও ৷” . 

গিরিলাঁয়। কহিল, “উত্তর কাঁহার নিকট লইরা যাইব? আমি 
আঁসিবার সময় তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই__শুনিলাম, সন্ধ্যাকালে তাহার 
কুক আসির। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ লইয়া গিয়াছেন 1” 

মৃ। মাধবাচার্য! মীধবাচার্যই আমার কাল । 

পরে অনেকম্মণ চিন্তা করির| হুণালিনী কহিলেন, “গিরিজান্বা, তুমি 


চি 


১৩৬ এ বঞ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প 


বিদায় হও! আর আমি ঘরের বাহিরে থাকিব ন! ৷"__গিরিজায়! বিদয়ি 
হইঙ্গ। তাহার মৃদু মৃতু গীতধবনি শুনিতে শুনিতে দুণাঁলিনী গৃহমধ্যে 
পুনঃ প্রবেশ করিলেন ! 

মৃণালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়| যেমন দ্বার রুদ্ধ করিবার 
উদ্যোগ করিতেছেন, অমনি পকশ্চাৎ হইতে কে আসিয়| তাহার হাত 
ধরিল। মৃণালিনী চমকিয়! উঠিলেন । হস্তরোধকারী কহিল, “তে 
সাঁধবী, এইবার জ্বালে পড়িরাছ।” 

মৃণালিনী তখন ক্রোধে কম্পিত হইরা কহিলেন, “ব্যোমকেশ !' 
ত্রাহ্মণকুলে পাযণ্ড ! হাত ছাড় ৷? : 

ব্যোমকেশ হৃধীকেশের পুত্র_ঘোর মূর্থ এবং দুশ্চরিত্র । 

মৃণাণিনী সবলে হস্তমোচন জন্য চেষ্টা! করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে 
পাঁরিলেন ন! ৷ ব্যোমকেশ তাঁহাকে হ্তদ্রার। আকর্ষণ করির| লইয়া চলিল । 

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাঁতরস্বরে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, “রাক্ষসী, 


তোর দস্তে কি বিধ আছে ?” এই বলিয়| ব্যোমকেশ ম্ণালিনীর হস্ত ত্যাগ 


করিয়। আপন পৃষ্ঠে হস্তমার্জন করিতে লাগিল । স্পর্শান্ুভবে জানিল 
বে, পৃষ্ঠ দিয়! দরদর রুধির পড়িতেছে। 


মৃণালিনী মুক্তহন্ত। হইয়াও পলাইলেন না| তিনিও প্রথমে ব্যোমকেশের : 


স্তার বিস্মিত! হইরাছিলেন ; কেন না, তিনি তো ব্যোমকেশকে দংশন করেন 
নাই। কিন্তু তখনই নক্গত্রালোঁকে খৰ্বাকৃতি বাণিকামুত্তি সম্মুখ হইতে 
অপস্যত। হইতেছে, দেখিতে পাইলেন 

গিরিজায়! তাহার বসনাকর্ষণ করিস মৃদুন্বরে, “পলাইর়া আইস” বলিয়া 
স্বর পলারন করিল ! 

মুণালিনী পলায়ন করিলেন ন]! তিনি গজেন্দ্রগমনে নিজ শয়নাগার 
“অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্যোমকেশের আর্তনাদে গৃহস্থ 
সকলেই ন্দাগরিত্ত হইযাছিল। সঙ্গুখে হৃদীকেশ। হৃবীকেশ পুত্রকে 


ঁ মৃণালিনী ১৩৭ 


শশব্যস্ত দেখির। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে? কেন যীড়ের মত 
চিতকার করিতেছ ?” 

ব্যোমকেশ কহিল, “মৃণালিনী অভিসাঁরে গমন করিয়াছিল, আমি 
তাহাকে ধৃত করিরাছি বলির] সে আমার পৃষ্ঠে দারুণ দংশন করিয়াছে 1” 

হৃষীকেশ পুত্রের কুরীতি কিছুই জানিতেন না। মৃণালিনীকে প্রাঙ্গণ 
হইতে উঠিতে দেখিরা এ কথায় তাহার বিশ্বাস হইল। নিঃশব্দে মৃণালিনীর 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার শয়নাগারে আসিরা হৃৰীকেশ কহিলেন, “মৃণালিনী, 
তোমার এ কি চরিত্র ?-তোমার কুলটাবৃত্তি কেন ?” 

যু। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে, সে মিথ্যাবাদী । 

হৃবীকেশের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল । কহিলেন, “কি পাপীরসী, 
আমার অন্নে উদর পুরাবি, আর আমাকে দুর্বাক্য বলিবি? তুই আমার 
গৃহ হইতে দুর হ 

সুণালিনীর চক্ষে জল আসিল, কহিলেন, “তাহাই হইবে৷” 

এই বলিরা! মৃণালিনী শয়নাগার হইতে বহিফৃত হইয়া চলিলেন। 

এ দিকে মণিমালিনী ভ্রাতার দুশ্চরিত্র বুঝিতে পারির তাহাকে ভৎসনা 
করিতেছিলেন। যখন তিনি ভঙপনা সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, 
তখন প্রাঙ্গণে মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মণিমালিনী 
মুণালিনীকে ফিরাইতে চেষ্ট। করিলেন__পারিলেন না। অভিমানিনী সাধ্বী 
চলিয়া গেলেন। 

সুণালিনী বাহিরে আসিয়| দেখিলেন, গিরিজায়া দীড়াইয়া আছে । 
মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি এখনও দীড়াইয়া কেন ?” 

-গি। আমি বে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিয়াছিলাম। তুমি 
আইস না আইস-_দেখির! যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। 
- মৃ। ভুমি কি ব্ৰাহ্মমকে দংশন করিবাছিলে ? 

গি। তা ক্ষতি কি? বামুন বই তে| গোর নয়। 

a 
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মু কি? তুমি যে গান করিতে করিতে চলিরী গেলে শুনিলাম?. '/ 

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিতে 
আঁসিয়াছিলাম এখন তুমি কোঁথ| যাইবে ? 

ঘু। তোমার খঘরদ্বার আছে? 

গি। আঁছে। পাতার কুঁড়ে । 

মৃ। চল, তোমার ঘরে বাঁব। 

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম। 

এই বলিয়| দুইজনে চলিল ' যাইতে যাইতে গিরিজায়। বলিল, “কিনু 
সে তে| কুঁড়ে । সেখালে কয়দিন থাকিবে ? 
'' মৃ । কালি প্ৰাতে অন্তত্ৰ যাঁইব। 


'গি। কোথা? 
মৃ। নবদ্বীপে যাইব স্থির করিরাছি। 
গি। এক! যাইবে? A 


মু। সঙ্গী কোথায় পাঁইব ? 
গি। আমি যাঁব। আমার সর্বত্র সমান | 
j ৫ 

অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবনীপোজ্জলকারী রাঁজাধিরাজ গোৌড়েশ্বর 
বিরা্ করিতেছেন । একদিকে পৃথগাসনে অনিন্যযমুন্ি ব্রাহ্মণমণ্ডণী অভা- 
পণ্ডিতকে পরিবেই্টন করিরা বসির! আছেন । বে আসনে একদিন হলারুধ - 
উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার Y= 
অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্যদিকে মহামাত্য ধর্মাধিকারকে অগ্রবর্তী করিয়। 
প্রধান রাজপুরুষের! উপবেশন করিয়াছিলেন। » সর্বজন হইতে পৃথগাঁসলে | 
কুশীসনমাত্র গ্রহণ করিরা পণ্ডিতবর মাধবাচার্য উপবেশন করিরা আছেল। | 1 

রাজনভার নিরমিত কার্ধসকল সমাপ্ত হইলে, সভাভঙ্গের উদ্ভোগ 
হুইল। তখন মাধবাচার্য রাজাকে সম্বোধন করিনা বলিলেন, “মহারাজ, 
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ব্রাহ্মণের বাঁচালতা মার্জনা করিবেন। আপনি রাজনীতি-বিশারদ, 
আপনার অবিদিত নাই যে, শক্রদমন রাজার প্রধান কর্ম । আপনি 
প্রবল শত্রদমনের কি উপায় করিয়াছেন ?” 

রাজা কহিলেন, “কি আভ্তা করিতেছেন ?” সকল কথা৷ বর্ীয়ান্‌ 
বাজার শ্রতিস্থলভ হয় নাই। 

- মাধবাচার্ষের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না করির! ধর্মীধিকার পশুপতি 
কহিলেন, “মহাঁরাজীধিরাঁজ, মাঁধবাচার্য রাঁজসমীপে জিজ্ঞাঙ্স হইয়াছেন 
যে, রাজশক্রদমনের কি উপায় হইয়াছে? বঙ্গেখবরের কোন্‌ শক্ত এ পর্যন্ত 
দমিত হয় নাই, তাহা এখনও আচাৰ্য ব্যক্ত করেন নাই । তিনি স্বিশেষ 
বাচন করূন 

মাধবাচার্য অন্ন হান্ত করিয়া এবার অত্যুচ্চস্বে কহিলেন, “মহারাজ, 
তুরকীয়ের! আর্ষাবর্ত প্রার সমুদয় হস্তগত করিয়াছে । আপাততঃ 
তাহার! মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে”? 

এবার কথ! রাজার কণে প্রবেশলাভ করিল। তিনি কহিলেন, 
“ভুরকীদের কথ! বলিতেছেন ? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে £__ মামি কি 
করিব? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। 
আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ , হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে, 
আস্মক ৷” 
_. স্বাজবাক্য সমাপ্ত হইলে অভাস্থ সকলেই নীরব হইল। অধিকাংশ. 
শোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না. মাধবাচার্যের চক্ষু হইতে 
একবিন্দু অশ্রপাত হইল। 

সভাপত্তিত দামোদর প্রথমে কথ! কহিলেন, “আচার্য, আপনি কি 
ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞ| হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। শান্ত্রে আছে 
যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে, অবশ্ঠ.ঘটিবে-_ 
তবে বুদ্ধোষ্ধমে প্রয়োজন কি?” 
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মাধ। ভাল, সভাপত্তিত মহাশ্রর, আপনি এতদুক্তি কোন্‌ শান্ত; 


দেখিয়াছেন ? 

দ্বামো। বিষ্ণুপুরাণে আছে; বথা_ 

মাধ। বিথা” থাকুক_বিঞ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন ; দেখান, 
এরূপ উক্তি কোথায় আছে ? 

দামো। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম ? ভাল, স্মরণ করিয়| দেখুন 
দেখি, মন্তুতে এ কথা, আছে কিনা ? 

মাধ | গৌড়েশ্বরের দতাপপ্ডিত মানব ধর্মশান্ত্েও কি পারদর্শী নহেন ? 

দামো। কি জালা! আপনি আমাকে বিহ্বল, করির| তুলিলেন। 
আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হরেন, আমি কোন্‌ ছার? 

মাধ। তুরকজাতীর কতৃক গৌড়বিজয়বিষরিণী কখ| কোন শান্ে 
কোথাও নাই । 

পশুপতি কহিলেন, “ববন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব ৷? 

মাধ। সাধু! সাধু!_যদি যুদ্ধই অভিপ্ৰায় তবে তাহার কি, 
উদ্যোগ হইরাছে? 

পশ্ত। কিছুদিন এই নগরী পর্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন | 

মাধ। কতক কতক জানিয়াছি। * 

পণ্ড । তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন? 

মাধ। প্রস্তাবের তাৎপর্য এই বে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এখানে সমাগত 
হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন । 

পশু | বিশেষ শুনিরাছি। তিনি ক এক্ষণে নবদ্ধীপে আগমন 
করি্নাছেন ? ৰ 

সাধ। আদির়াছেন। গোঁড়রাজ তাহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করির! 
উভরের শত্র-বিনাশের চেষ্ট| করিলে উভয়েরই মঙ্গল | 


পশ্ত। রাজ্বলভের। অগ্তই তাঁহার পরিচর্যার নিযুক্ত হইবে। তাঁহার 


-& 


4 


পু 


| 
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নিবাসার্থ বথাবোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট হইবে । সন্ধিনিবন্ধনের মন্্রণা বথানোগ্য 
সময়ে স্থির হইবে। . 


পরে রাজাজ্ঞার সভাভঙ্গ হইল । 
৬ 
উপনগরপ্রান্তে গল্গাতীরবর্তী এক অষ্টালিক। হেমচন্দ্রেন বাসার্থে 
রাঁজপুরুবেরা নির্দিষ্ট করিলেন | হেমচন্দ্ৰ তথায় 'আবাঁস সংস্থাপিত 


করিলেন । 
নবদ্বীপে জনাৰ্দন নামে এক বুদ্ধ, অসমর্থ ও নিঃসহায় ব্রাহ্মণ বাস 
করিতেন। তাহার সহধগিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা । কিছুদিন 


হইল ইহারা৷ আশ্রয়াভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্খে রাজপুরুষদিগের 
অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথার 
বাস করিবেন শুনিয়া, তীহারা বাসাস্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্ভোগ 
করিতেছিলেন | 
হেমচন্্র উহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে,. এই 
বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে । ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় 
হইবেন ? হেমচন্্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, “তরাঙ্গণকে গৃহত্যাগ করিতে 
নিবারণ কর।” ভৃত্য ঈষং হাস্ত করিয়া কহিল, “এ কার্য ভৃত্যদ্বারা 
সম্ভবে ন1। ব্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কানে তুলেন না” 

তখন হেমচন্দ্ৰ স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন । ত্রাঙ্গণকে প্রণাম করিলেন । 

জনাৰ্দন আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ?” 

হে। আমি আপনার ভৃত্য | 

জু কি বলিলে-তোমার নাম বাঁমকুষও ? 

হেমচন্দ্ৰ অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে 
অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, “আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের 
দাঁস |” & 
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জ। ভাল ভাল; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম 
হনুমান দাস ৷ 

হেমচন্দ্ৰ মনে করিলেন, “নামের কথা দূর হউক, কার্যসাধন হইলেই 
হইল ৷” বলিলেন, “স্তনিলাম, আপনি স্থানত্যাগ করিতেছেন” 

আ। না, এখনও গঙ্গান্সানে যাই নাই; এই স্গানের উদ্যোগ 
করিতেছি । 

হে। (েত্যুচ্চ-স্বরে) স্নান বথাসমরে করিবেন। এক্ষণে আমি এই 
অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িরা বাইবেন না| 

জ। গৃহে আহার করিব ন!? তোমার বাঁটাতে কি? আদশ্রাদ্ধ ? 

হে। ভাল, আহারাদির অভিলাষ করেন, তাহারও উদ্যোগ হইবে । 
এক্ষণে যেরূপ এ বাটাতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপই করুন | 
‘ জ্ব। ভাল ভাল; ব্ৰাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা তো! আছেই । তা 
বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথ! ? 

হেমচন্দ্ৰ হতাশ্বাস হইর। প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ 
হইতে কে তাহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্ৰ ফিরিয়া! দেখিলেন, 
সম্মুখে বিধাতার নির্মাণকৌশল-শীমারূপিণী এক বালিকা অথবা 
পূর্ণষৌবনা তরুণী | 

বীণানিন্দিতস্বরে' সুন্দরী কহিলেন, “তুমি গিতামহকে : কি 
বলিতেছিলে ? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন ?” 

হে। তাহ! তো পাইলেন না, দেখিলাম । তুমি কে? 

বালিকা । আমি মনোরম । তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ? 

হে! শুনিলাম, ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়। যাইবার নউদ্োগ 
করিতেছেন! আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি। 

মনো। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে 
খাকিতে দিবেন কেন ? 
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এ আমিই সেই রাজপুত্র । 059778 
টি থাক! 

বনো। কেন? y 

হে। মনে কর, বদি তোমার ভাই আসিয়া লা 
সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়| দিত? 

মনে! | তুমি কি আমার ভাই? 

হে। আজ হইতে ভাই হইলাম । এখন বুঝিলে ? [ও 

বম! বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া তিরস্কার করিবে না তো ? 

হেমজ মনোরমার কথার প্রণালীতে চমখরুত হইলেন ভারিলে, “এ এ 
কি অলৌকিক সরল বালিকা ?_ন। উন্মাদিনী ?”” কহিলেন, “কেন 
তিরস্কার করিব ?” 

ম। যদি আমি দোষ করি ? 

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে? 

মনোরম! ক্ষু৪্তাধে দীড়াইয়| রহিলেন ; বলিলেন, “আমি কখন তাই 
দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয় ?” 

ছে। না। 

বৰ! তবে আমি তোমারে লজ্জা করির না। 

হেমচন্দ্ৰ হাঁজিলেন__কহিলেন, “আমার বক্তব্য তোমার পিতাঁমহচক 
জান/ইিতে পাঁরিলাম নাঁতাঁহার উপায় কি?” 

ষ। আমি বলিতেছি। 

এই বলির! মনোরম যৃদ মৃদু স্বরে জনার্দনের নিকট ছেসচজেনর 
অভিপ্রার দ্রানাইলেন। হেমচন্দ্ৰ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার 
সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল | 

ব্ৰাহ্মণ আনন্দিত হইয়া বাঁজপুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, 
“্রনোরমা, আাক্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন__আমীর্বাঁধ 


১৪৪ এ বঙ্কিযচন্দ্রের আরো! গল্প 


করুন ?? এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং “বরাহ্মণী ! ত্রাহ্মণী ! বলিয়া ডাঁকিতে “ 


লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্ষে ব্যাপৃত ছিলেন-_ডাক 
শুনিতে পাইলেন ন! ব্রাহ্মণ অসন্তষ্ট হইয়! কহিলেন, “বাহ্মণীর ত বড় দোষ, 
কানে কম শৌনেন |? y 
- ৭ 

হেমচন্দ্ৰ কিছুদিন উপবন-গুহে বাস করিলেন | জনার্দনের সহিত 
প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্ত ব্রাহ্মণের বধিরতা-প্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ 
হইত মাত্র । মনোরমার সহিতও সর্বদা সাক্ষাৎ হইত ; মনোরম) কখন 
তাহার সহিত উপ্যাচিক| হইরা কথা কহিতেন, কখন বা বাক্যব্যয্ন নী 
করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। বস্তুতঃ মনোরমার গ্ররুতি তাঁহার 
পক্ষে অধিকতর বিশ্ময়জনক বলিরা বোধ হইতে লাগিল । সহজে 
মনোরমাকে বালিকা বলিরা বোধ হইত, কিন্ত কখন কখন তাহাকে 
অতিশয় গাম্ভীর্যশালিনী দেখিতেন। 

মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত করির! দেশপর্যটনে বাত্রা 
করিলেন। হেমচন্দ্র নবদ্ধীগে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

একদ| প্রদোবকালে শয়নকক্ষে, পর্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া হেম্চন্দর 
মুক্তবাতারনপথে একৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।  রজ্জনী 
চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্মল, বিস্তৃত নক্ষত্রখচিত। বাতারনপথে 
অদুরবিনী ভাগীরথীও দেখা বাইতেছিল। অকম্মাৎ হেমচন্দ্র বাতায়ন- 
সন্নিধি একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। মুখখানি অতি বিশাল 
শ্শ্রুসৎযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ। হেমচন্দ্ৰ শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া নিজ 
শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন। অসি গ্রহণ করিয়! চাঁহিয়া দেখিলেন বে, 
বাতারনে আর মন্ব্যমুণ্ড নাই | 

হেমচন্দ্ৰ অপিহন্তে দ্বারোদবাটন করিরা গৃহ হইতে নিক্কান্ত হইপেন। 
বাতারনতলে আঁসিলেন। তথায় কেহ নাই। গৃহের চতুল্গার্শ্দে 
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গঙ্গাভীরে, বনমধ্যে ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকেও 


_) দেখিলেন না। 


হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া যোদ্ধবেশে আত্মশরীর মণ্ডিত 
করিলেন। 'বাতায়নপথে নন্তষ্যযুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিরাছ্ছিলেন 
বে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে। . তিনি একাকী সেই গ্রভীর নিশাতে 
তুরকের অন্বেষণে নিষ্ষান্ত হইলেন। 

হেমচন্দ্ৰ একটিমাত্র তুরক দেখিযাছিলেন।” কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে, হয় তুরকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়| লুকায়িত 
আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূর্বচ্র | বাহাই হউক, প্রকৃত, 
অবস্থা কি, তাহার অন্তুসন্ধান না করির। হেমচন্দর কাচ স্থির থাকিতে 
পারেন না। অতএব দ্রুতপদবিক্গেপে রাজ্রপথাভিমুখে চলিলেন। 

উপবন-গৃহ হইতে রাজপথ কিছু দুর! যে পথ বাহিত করিয়া 


রাজপথে যাইতে হয়, সেলোক্বিরল গ্রীম্যপথমাত্র । হেমচন্দ সেই পথে 


চলিলেন। সেই পথপার্খে অতি বিস্তারিত, স্থরম্য সোপানাবলী-শোভিত 
এক দ্রীর্বিকা ছিল। দীঘিকাপাৰ্্বে। বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শীখার শাখার 
অংবদ্ধ হই! ঘনান্বকার করিরা রহিত। কিংবদত্তী ছিল যে, সেই সরোবরে 
ভূতযোনি বিহার করিত। সচুরাচর তথায় কেহ বাইত না। নিশাকালে 
কদাপি কেহ বাইত না| : ৮০: 

হেমচন্দ্র নিঃসক্কোচে বাগীপার্খ দিয়া চলিলেন। সোপানমার্গের 
নিকটবর্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। দেখিলেন, চন্দ্রালোকে 
সর্বাধহন্থ সোপানে জলে চরণ রক্ষা, করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা. কে বসির! 
আছে। প্রেত বিবেচনা করিয়। হেম্চন্দ্র নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন। 
কিন্তু মনে ভাবিলেন, বদি সন্ুয্য হয় ? এত রাত্রে কে এ স্থানে? সে 
তো তুরককে দেখিলে দেখির| থাঁকিতে পাঁরে ? এই সন্দেহে হেম্চন্দর 
ফিরিলেন। নির্ভয়ে বাঁগীতীরাঁরোহণ করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে 


১৪৬ বস্কিমচন্দ্রের আরো! গল্প 


অবতরণ করিতে লাগিলেন প্রেতিনী তাহার আগমন জানিতে পারিয়াও ৫8 


রিল না, পুর্বমত রহিল। হেমচন্ত্র তাহার নিকটে আসিলেন। তখন £ 
সে উঠি দীড়াইল ; হেমচন্রের দিকে ফিরিল। হেমচন্্র তাহার সুখ 
দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর 
বিক্ময়নাপন্ন হইতেন না| কহিলেন, “কে, মনোরম! ! তুমি এখানে!” 

মনোরম কহিলেন, “আমি এখানে অনেক বার আসি-_কিন্ত তুমি 
এখানে কেন ?” রি 

হেম। আমার কর্ম আছে। 

মনে|। এবাত্রেকি কর্ম? 

হেম। পশ্চাৎ বলিব। তুমি এ রাত্রে এখানে কেন ? 

মনো। স্নান করিতেছিলাম। স্বান করিয়া বাতাসে চুল 
স্টকাইতেছিলাম | 

হেম। রাত্রে স্নান কেন? 

সনে|। আমার গ' জালা করে। 

হেম। গঙ্গাস্নান ন] করিয়| এখানে কেন ? 

মনো। এখানকার জল বড় শীতল । 

হেম! তুমি সর্বদা এখানে আইস ? 


সনে|। আসি৷ 
হেম! এখান দির! কাঁহাকেও যাইতে দেখিয়াছ ? 
মনো। দেখিয়াছি । 


হেম।. তাহার কি বেশ? 

নো । তুরকের রেশ । 

হেমচন্দ্ৰ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, “সে কি? তুমি তুরক 
চিনিলে কি প্রকারে ?” 

মনো। আমি পূর্বে তুরক দেখিরাছি। 


| 
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সেকি? কোথায় দেখিলে? 

মনে! । যেখানে দেখি না-_তুমি কি সেই তুরকের অনুসরণ করিবে ? 
হেম । করিব__সে.কোন্‌ পথে গেল ? 

মনো। কেন? 

হেম। তাঁহাকে বধ করিব । তুরক আমার পরম শক্ত 

মনো। তবে একটি মারিয়া কি তৃপ্তি লাভ করিবে? 

হেম। আমি যত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব । 


পর্ণ 
হর 


মনো । পারিবে ? 
ছেম। পারিব । 
মনোরমা বলিল, “ “তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস 1” 


৮ 

গৌড়দেশের বর্মাধিকার পণুপতি অসাধারণ ব্যক্তি ; তিনি দ্বিতীয় 
গৌড়েশ্বর ৷ পশ্ুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে | তিনি দেখিছে 
অতি সুপুরুষ । লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ 
ব্যক্তি কেহ ছিল ন!। 

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ 
বিশেধ জ্ঞাত ছিল না। পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিষ্ভার এভাবে 
গৌডরাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

পশ্তপতি যৌবনকীলে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া! শাস্তাধ্যয়ন 
করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। 
হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ধীরা কন! ছিল। তাহার সহিত 
পশ্ুপতির পরিণর হর! কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব কন্যা 
লইয়া! অদৃশ্য হইল । আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্যন্ত 
পশুপতি পত্রীরহবাঁসে বঞ্চিত ছিলেন। কাঁরণবশতঃ এ কাল পর্যন্ত দ্বিতীক্ব 
দারপরিগ্রহ করেন নাই । 


১৪৮ বঙ্কিমতন্দের আরে! গল্প 


আজি রাত্রে পশুপতি তাঁহার উচ্চ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে 

একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন। এই কক্ষের পশ্চাতে আন্রকানন ৷ 
আন্রকাননে নিষ্ষান্ত হইবার জন্য একটি গুপ্রদার আছে। সেই দ্বারে 
আিরা নিশীথকালে মৃতু মৃদু কে আঘাত, করিল। গুহাভ্যন্তর হইতে 
পশুপতি দ্বার উদবাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। 
সে মুসলমান । হেমচন্দ্ৰ তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পঞুপতি 
তখন তাহাকে পুথগাসনে উপবেশন করিতে বলির! বিশ্বাসজনক অঁভিন্ঞান 
দেখিতে চাহিলেন ! মুসলমান অভিজ্ঞান দেখাইলেন |! 

পশুপতি কছিলেন, “বুধিলাম, আপনি তুরক-সেনাপতির বিশ্বাসপাত্র, 
ঈতরাং আমারও বিশ্বাসপান্র। আপনারই নাম মহম্মদ আলি ? এক্ষণে 
সেনাপতিন্ন অভিপ্রার প্রকাশ করুন|” 

মহ | খিলিজি সাহেবের অভিপ্রার আপনি অবগত আছেন। বিনা- 
যুদ্ধে গৌড়বিজর করিবেন, তাহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি 
এ স্রাজ্য তাহার হন্তে সমর্পণ করিবেন ? 

পণ্ড। আমি যবনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি। 
জামিই গৌড়ের গাজা, সেনরাজা ন না পাইলে ? 
আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব ? 

মহ। জাঁপনি কি টাহেন ? 

পণ্ড | খিলিজি কি দিবেন? 

মহ । গৌড়ে আপনি বখতিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন। 
পণ্ড |. আমি ইহাতে সম্মত হইলাম । 

মহ। কিন্ত আঁপনি বাহ] অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন ও 
আপনার ক্ষমতা কি? 

পশু । আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে না। 
আমান আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও খরচ হইবে না। 


৯৪ 


মুণালিনী ১৪৯ 


পাঁচ জন অন্ুচর লইয়া খিলিজিকে রাজুর প্রবেশ করিতে বলিও, কেহ 
জিজ্ঞাসা করিবে না কে তোমরা ?? 

মহ। আরও এক কথা বাকী আঁছে। এই দেশে ববনের শক্ত 
করিতে হইবে । - 

পশু | ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম । 

মহ*। আমরা সন্তষ্ট হইলাম । আমি আপনার উত্তর লইরা চলিলাম । 
- এই বলিয়। মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন ।-- 

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্ত একজন গুপ্তদ্বার- 
নিকটে আসি! মৃছুন্বরে কহিল, “প্রবেশ করিব ?” 

পশুপতি কহিলেন, “কর |” 

সে প্রবেশ করির প্রণত হইলে, পশুপতি আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কেমন শান্তণীল, মঙ্গল সংবাদ তো £__ববনসৈম্ত - কত 
দেখিলে ?” ১ 
শান্ত । সে বৃহৎ অরণ্যে যত ধরে । বোধ হর, পঁচিশ হাজার হইবে৷ 
কিন্ত মহন্মদ আলি যে এখানে আসিরাছিলেন, তাহ। কেহ কেহ জানিতে 
পারিরাছে। 

পশ্তপতি অত্যন্ত শঙ্কান্িত হইরা কহিলেন, “কিনে জানিলে ?” 

শান্ত; আমি আসিবার সমর দেখিলাম বে, বুক্ষতলে এক ব্যক্তি 
লুক্কারিত হইল। তাহার যুদ্ধের' সাজ। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে 
বুঝিলাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুর্রীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া! তাহার 
প্রতীক্ষা করিতেছে । অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পাঁরিলাম ন11 
তাহাকে চিত্রগৃছে কাঁরারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। 

পণ্ড। কাল গ্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি বিহিত করা বাইবে। 
এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কার্য সাধন করিতে হইবে। ববন-বেনাপতির 


১৫০ বঙ্ছিমচন্দ্রের আরো গল্প 


ইচ্ছা, অন্ত রাত্রিতে তিনি মগধরাজপুত্রের ছিন্-সস্তক দর্শন করেন। তাহ! 
এখনই সংগ্রহ করিবে । | 
. শাঁস্ত। কার্য নিতান্ত সহজ নহে। রাজপুত্র পিঁপড়ে-মাছি নন। 

পন্ত। কতকগুলি লোক লইয়া তাহার বাড়ী আক্রমণ করিবে। 

শাস্ত। লোকে কি বলিবে? 

গণ্ড। লোকে বলিবে, দক্্যতে তাহাকে মারিয়া গিয়াছে 

শান্ত। যে আজ্ঞা, চলিলাম । 

পশুপতি শান্তশীলকে পুরস্কার দিয়! বিদায় করিলেন। পরে গৃহাভ্যন্তরে 
থা বিচিত্র সুস্্মকারুকার্যখচিত মন্দিরে অষ্টভুজাসৃতি স্থাপিত আছে, 
তথায় গমন করিয়া প্রতিমাগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “জননী ! 
বিশ্বপালিনী ! আমি অকুল সাগরে ঝাঁপ দিলাম_-দেখিও মা! আমায় 
উদ্ধার করিও | জগৎপ্রসবিনী ! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর?” 

এই বলির পণ্ডপতি গাত্রোখান করিলেন-_-শব্যাগ্ুহে বাইবার জন্য 
ফিরিরা দেখিলেন__সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া জীবনময়ী প্রাতিমা- 
রূগিণী তরুণী দাড়াইয়! রহিয়াছে। 

পণুপতি পথমে চমকিত হইলেন__শিহরিয্না উঠিলেন। পরক্ষণেই 
আনন্দে স্থান হইলেন | 

তরুণী বীণানিন্দিত-স্বরে কহিলেন, “পশুপতি 1” 

পণ্তপতি দেখিলেন_-মনোরমা ! 

পশ্ুপতি অতৃপ্থনয়নে দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে মনোরমার 
সৌকুদার্যমর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাস্থূলভ 
ওুঁদার্যব্যপ্রক ভাব রহিল ন1। অপূর্ব তেজোিব্যক্তির সহিত গান্ভীর্য 
তাহাতে বিরাজ করিতে লাঁগিল। পশ্তপতি কহিলেন, “মনোরমা, এত 
রাত্রিতে কেন আঁসিরাছ ?* 

মনো। পণুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি করিতেছ? 


মালিনী ১৫৯ 


পণ্ড । আমি রাজকার্ধে ব্যস্ত ছিলাম__কিন্ত তুমি 
* মনো) পশুপতি, আবার ? রাজকার্ধে না নিঅকার্ধে ?_-আমি সকল 
সুনিয়াছি। 

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেথান্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ 
চিন্তাম্ন থাকিয়| কহিলেন, “ভালই হইয়াছে। সকল কথাই আমি তোমাকে 
বলিতাম-_না হয়, তুমি আগে শুনিয়াছ ।” 

মনো। পণুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে? 

পশ্ত। কেন, মনোরম? 

মনোরম! দীর্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “্পশুপতি,তুমি রাজ্যলাভ 
করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না। তুমি বিশ্বাসঘাতক--মাঁঘি 
বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে, ভক্তি করিব ?-_কি প্রকারে ভালবাসিব ?” 

পশ্ুগতি নীরবে রহিলেন 3 কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। 

মনোরম। উত্তর ন! পাইয়া কহিতে লাগিলেন, “শুন পশুগতি; তুমি 
আমার কথার উত্তর দিলে না। আঁমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞ! 
করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে নী” 

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিলেন। পশুপতি রোদন করি৷ 
উঠিলেন। 

অমনি মনোরম! আবার ফিরিলেন ; আসিরা পশুপতির হস্তধারণ 
করিলেন। পণুপতি তাহার মুখপানে চাহিনা দেখিলেন। দেখিলেন, 
তেজোগর্ববিশিষ্ট। মুঠি আর নাই- কুমারী বালিকা তাহার হস্তধারণ 
করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে । 

মনোরম! কহিলেন, “পশুপতি, কীদিতেছ কেন ?* 

পশু । তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে। 

মনো । আর আমি এমন করিব না। 

পশ্ড। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে? 


১৫২ বন্ধিমচন্দ্রের আরো! গল্প 


মনে| ৷ হইব । 

পশুপতির আনন্দসাগর ,উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রপুর্ণলৌচনে 
উনের মুখপ্রতি চাহিরা উপবেশন করিরা রহিলেন। সহসা যনোরস 
পক্ষিণীর ন্যায় গাত্রোথান করিয়া চলিয়া গেলেন । 

৯ 

বাগীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনোরমার অনুবর্তা হইব ববনসন্ধানে 
আসিতেছিলেন। মনোরমা ধর্সাধিকারের গৃহ কিছু দুরে থাকিতে 
হেমচন্দ্রকে কহিলেন, “সন্মুখে এ অট্রালিক! দেখিতেছ ? এখানে যবন প্রবেশ 
করিরাছে। তুমি এইখানে গাছের আড়ালে থাক। ববনকে এই স্থান 
দিয়া যাইতে হইবে ৷” 

হেম। তুমি কোথায় যাইবে ? 

মনে! | আমিও এই বাড়ীতে যাইব । 

হেমচন্দ্ বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন। মনোরম গুগ্তুপথে গৃহমব্যে 
প্রবেশ করিলেন । 

এই সময়ে শান্তণীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল। সে দেখিল বে, 
এক ব্যক্তি বৃঙ্ষান্তরালে নুক্কায়িত হইল। শীস্তশীল সন্দেহপ্রযুক্ত সেই 
এক্ষতলে গেল। তথার বোদ্ধবেশে হেমচন্দ্রকে দেখিয়া কহিল, "আপনি 
কে?” 

হেমচন্দ্ৰ কহিলেন, “আমি যে হই না, কেন ?” 

শাস্ত। আপনি এখানে কি করিতেছেন ? 

হেম। আমি এখানে ববনানুসন্ধান করিতেছি। 

শান্তণীল চমকিত হইয়া কহিল,.“ববন কোথায় ?” 

হেম। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিরাছে। 

শান্তণীল ভীত ব্যক্তির স্যার স্বরে কহিল, «এ গৃহে কেন?” 

হেম। তাহা আমি জানি না। 
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শান্ত। এ গুহ কাহার ? 

হেম । তাহা জানি না.। 

শান্ত । আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, যবন প্রবেশ করিয়াছে? 

হেম। তা তোমার শুনিয়া কি হইবে? 

শান্ত। এই গৃহ আমার । বদি ইচ্ছ! থাকে, তবে আমার সঙ্গে আস্মন-_ 
উভয়ে চোরকে ধৃত করিব । 

হেমচন্দ্ৰ শান্তণীলের সঙ্গে চলিলেন। শান্তশীল সিংহদ্বার দিয়া পপ্তপতির 
গৃহে হেমচন্দ্রকে লইনা প্রবেশ করিল এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
কহিল, “আপনি এই গৃহমধ্যে অবস্থিতি করুন; আমি সন্ধান করিয়| আসি, 
কোন্‌ স্থানে ববন লুর্লারিত আছে ।” 

এই কথ| বণিয়াই শাস্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল এবং হেমচন্দ্র 
কৌন উত্তর দিতে ন] দিতেই বাহিরদিকে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিল। হেমচন্দ্ৰ, 
ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন। 

১০ 

মনোরমা পশুপতির নিকট বিদার হইয়াই দ্রুপদে চিত্রগুহে আসিলেন। 
আপিরাই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিলেন। হেমচন্দ্রকে কহিলেন, “ ‘হেমচন্দ্ৰ, 
বাহির হইয়| যাও ।” 

হেমচন্দ্ৰ গৃহের বাহিরে আসিলেন। মনোরম! SRR দে 
আপিলেন॥ তখন হেমচন্দ্র মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “আমি. রুদ্ধ 
হইয়াছিলাম কেন ?” 

মনো । তাহ। পরে বলিব। 

হেম। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে? 

মনো। শাস্তশীল ৷ 

হেম। শান্তশীল কে? . 

মনে|। চৌরোদ্ধরণিক। 


১০ 
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হেম। এই কি তাহার বাড়ী ? j স্পা 
মনো। না। | 
হেম। এ কাহার বাড়ী? 

মনো পরে বলিব। 

হেম। ববন কৌথার গেল ? [3 
₹ মনে|। শিবিরে গিরাছে। 

হেম। শিবির! কত ববন আসিয়াছে? 

মনে|। পঁচিশ হাজার ৷ 

হেম। কোথায় তাদের শিবির? 

মনো। মহাবনে। এই নগরের উত্তরে কিছু দুরে। টু 


হেমচন্্র করলগ্নকপোল হইব ভাবিতে লাগিলেন। মনোরমা কহিলেন 
,“ভাঁবিতেছ কেন? ভুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে?» 
হেম। পঁচিশ হাজারের সহিত একের যুদ্ধ সম্তবে ? HH 
মনো তবে কি করিবে--ঘরে ফিরিরা যাইবে ? ৫ 
হেম | এখন ঘরে বাব না। 
মনো! কোথা বাবে? 
হেম,। মহাবনে | 
মনো! যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন? | 
হেম। ববনদিগকে দেখিতে । 
ননে|। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে? 
হেম। দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে হাজি 
পারিব ৷ 
ৰ মনোরম! চমকিত! উঠিলেন। কহিলেন, ই মারিবে ? নও 
কি সর্বনাশ! ছি ছবি!” 2৬ 
 হেম। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে? 


. 


ঢ 
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মনো। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার 
অন্ত তোমার ঘরে দহ্য আসিবে-। আজি ঘরে.বাইও না। 

এই বলিয়া মনোরমা উধ্বশ্বাসে পলারন করিল 1... 

হেসচ্ গৃহে প্রত্যাগনন করিয়া, এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি 
আরোহণ করিলেন এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়৷ মহাবনাভিমুখে বাতা 
করিলেন। নগর পার হইলেন ; তৎপরে প্রান্তর । প্রান্তরেরও কির্নদংশ পার 
হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্বন্ধদেশে গুরুতর বেদন! পাইলেন । দেখিলেন, 
বন্ধে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শত হইল । 


ফিরিয়া দেখিলেন, তিনজন অশ্বারোহী আসিতেছে । 


লাগিলেন ।  ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী তাহাকে লক্ষ্য 
করিরা এক এক শর সন্ধান করিল । হেমচন্দ্ৰ বিচিত্র শিক্ষা-কৌশলে 
করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্ররের আঘাত এককালে * নিবারণ 
করিলেন। 
অশ্বারোহিগণ পুনর্বার শর-সংযোগ করিল এবং তাহা! নিবারিত হইতে 
না হইতেই পুনর্বার শরত্রর ত্যাগ করিল।-এইরূপ অবিরত হস্তে 
হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল । হেমচন্দ্ৰ তমন বিচিত্র রত্বাদি- 
মণ্ডিত চর্ম হস্তে লইলেন এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীনাক্রিষে সেই 
শরজালবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন; কদাচিৎ জুই-এক শর অশ্ব- 
শরীরে বদ্ধ হইল মাত্র । স্বয়ং অক্ষত রহিলেন। 
বিস্মিত হইয়া অশ্বারোহিত্রয় নিরন্ত হইল। পরস্পরে কি পর্াসর্শ 
করিতে লাগিল । হেমচন্্র সেই অবকাশে একজনের প্রতি এক শর ত্যাগ 
করিলেন। সে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হর ধরাতলশায়িত হইল । তৎক্ষণাৎ । 
অপর দুইজনে হেমচন্দ্ের অশ্বপ্রতি লক্ষ্য কবিরা শূলত্যাগ করিল। 
ততদুর অপঃপর্ধন্ত হস্ত সঞ্চালনে হেমচন্্ের বিলম্ব হইল। একের শুল 
“ 
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নিবারিত হইল; অপরের নিবারিত হইল না। সেই আধাতপ্রাপ্তিমাত্র 
সেই রমণীয় ঘোটক মুমুর্যু হইয়| ভূতলে পড়িল । 

হেমচন্দ্ৰ পতনশীল অশ্ব হইতে লম্্ক দিয়া ভূতলে দীডাইলেন এবং 
পলকমধ্যে নিজ কর্থ করাল শূল উন্নত করির| কহিলেন, “আমার পিতৃদত্ত 
শূল শক্ররক্ত পান ন! করিয়া কখন ফেরে নাই।” তাহার এই কথা৷ সমাপ্ত 
হইতে ন| হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়| দ্বিতীর অশ্বারোহী ভূতলে পতিত 
হইল।_-ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বারোহী অশের মুখ ফিরাইরা বেগে 
পলারন করিল। সে-ই শাস্তশীল। 


হেমচন্দ্ৰ তখন অবকাশ পাইর!1 নিজ স্বন্ধবিদ্ধ তীর মোচন করিলেন। 


মোচনমান্র অতিশয় শোণিতক্রতি হইতে লাগিল । ক্রমে হেমচন্দ রক্তক্ষাতি- 
হেতু দুর্বল হইতে লাগিলেন । তখন বুবিলেন বে, ববন-শিবিরে গমনের 
অগ্ক আর কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব অপ্রসন্নমনে ধীরে ধীরে 
নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। 

হেমচন্দ্ৰ প্রান্তর পার হইলেন। কষ্টে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
আর যাইতে পারেন না। এক কুটারের নিকট বটবুক্ষতলে উপবেশন 
করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। তিনি বৃক্ষযুলে পৃষ্টরল্ষ! 
করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল--চেতনা অপহৃত হইল । 

ty ১১ 

যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্ৰ বিশ্রাম করিতেছিলেন, 
সেই কুটারমধ্যে এক পাটনী বাস করিত। কুটারমধ্যে তিনটি ঘর। এক 
ঘরে পাটনীর পাকাদি সমাপন হইত ; অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশু- 
সন্তাননকল লইর' শরম করিত। তৃতীয় ঘরে পাটনীর যুবতী কন্ত| 
'ত্মরী আর অপর দুইটি স্ত্রীলোক শরন করিরাছিল। সেই ছুইটি ভ্রীলোক 


__মুণালিনী আর গিরিজায়া, নবদ্বীপে ভন্তত্র আশ্রয় না৷ পাইয়া এইস্থানে + 


আঁঞ্রর লইক্সাছিলেন 


৫) 


or 
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প্রভাতে প্রথমে রত্রমরী জাগিল। গিরিজায়াকে সম্বোধন করিয়া 
কহিল, 
“সই ?* 
গিরি। কি সই? 
রত্ন! তুমি কোথা সই? 


গিরি। বিছানায় সই 
বত্ব। উঠ ন! সই! 
গিরি। না সই। 


রত্ন। গায়ে জল দিব সই । 

গিরি। জল সই? ভাল সই, তাও সই। 

রত্ন । নহিলে ছাড়ি কই? 

গিরি। ছাড়িবে কেন সই? তুমি আমার প্রাণের সই__তোমার মত 
আছে কই? তোমার না কইলে নি কারে কই? 

রত্ন! কথায় সই, তুমি চিরজই ; আমি তোম।র কাছে বোবা! হই, আর 
মিলাইতে পারি কই ? 

গিরি । আরও মিল চাই? 

রত্ব। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে বাই । 

এই বলিয়া রত্বময়ী গৃহকর্ষে গেল। মৃণালিনী এ পর্যন্ত কোন কথা 
কহেন নাই । এখন গিরিজারা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 

“ঠাকুরানী, জাগিয়াছ ? 

হুণালিনী কহিলেন, "জাগিরাই আছি। জাগিয়াই থাকি 1৮ 

গিরি। কি ভাবিতেছিলে ? 

মুণা। যাহা ভাবি। 

গিরিজায়া তখন গন্ভীরভাবে কহিল, “আমি স্তনিয়াছি, তিনি এই নগর- 
মধ্যে আছেন? এ পর্যন্ত সন্ধান পাই নাই। শীঘ্র সন্ধান করিব ৷? 


১৫৮ বঙ্ছিমচন্দ্রের আনো! গল্প 


এমন সময়ে বত্রমরী শশব্যস্তে গৃহমধ্যে আঁপিরা কহিল, “সই! 
সই! দেখিয়া বাও। আমাদিগের বটতলা কে খুমাইতেছে। আশ্চর্য 
পুরুষ ৷" 

গিরিছ্ারা কুটারহারে দেখিতে আসিল। মৃণালিনীও কুটীরদ্বার পর্যন্ত 
আসিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্ৰ চিনিলেন। 

যুণালিনী গিরিজারাকে আলিঙ্গন করিরা কহিলেন, “ধর উনি জাগরিত 
হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন।--এ কি! উহার 
নদ রকতময় দেখিতেছি কেন? চল, তবে আমিও সঙ্গে যাই ।» 


ছিচন্রের ঘুম ভাঙ্িয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখির| তিনি 


শরনণ্ডে ভর করিরা গাত্রোথান করিলেন এবং ধীরে ধীরে গৃহা ভিমুখে 
চলিলেন। 

হেমচন্দ্ৰ কির গেলে, মৃণালিনী আর গিরিজারা তাহার অন্তুসরণার্থ 
গৃহ হইতে নিন্ধাস্ত হইলেন... 


হের গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরম আকাশমার্সে স্থিরদৃষ্ট 
স্থাপিত করির! চিত্রাপিত পুত্তলিকার স্যার দ্বারদেশে দাড়াইয় আঁছেন। 

মুশানিনী 'ও গিরিজায়] অন্তরালে থাকিয়া মনোরমাঁকে দেখিলেন। | 

হেমচন্দ্ৰ মপোরমার নিকট আসিয়া! কহিলেন, “মনোরমা, এমন করিয়া 
দাড়াইয়া রহিয়াছ কেন ?” 

মনোরমা কোন কথ! কহিলেন না। 

হেমচন্দ্ৰ পুনরায় বলিলেন, “ননোরসা, কি হইয়াছে ?” 
সুখমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। কিরৎকাল পরে হেমচন্দ্রের রুধিরাক্ত 
পরিচ্ছদ্ে দৃষ্টিপাত করিয়| বিস্মিত হইয়। কহিলেন, “এ কি হেমচন্দ্ৰ! রক্ত 
কেন? তোমার মুখ শুক ; তুমি কি আহত হইয়াছ ?” 

হেমচজ অঙ্গুলি দ্বার! স্বন্ধের ক্ষত দেখাই! দিলেন। 


মুণালিনী ১৫৯ 
মনোরমা তখন হেমচন্ের হস্ত ধারণ করির! গৃহমধ্যে পাঁলক্কোঁপরি লইরা 
গেলেন | একে একে হেমচন্দরের গাত্রবসন পরিত্যক্ত করাইয়া অঙ্গের 
রুধির-সকল ধৌত করিলেন এবং নব-দুর্বাদল ভূমি হইতে ছিন্ন করিরা আপন 
কুন্দনিনিত দন্তে চবিত করিলেন। পরে তাহ! ক্ষতমুখে প্রয়োগ করিরা 
বন দ্বার! বাধিলেন | তথন কহিলেন, “হ্মচন্্র, তুমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ 
হেমচন্দ কহিলেন, “নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতির হইতেছি 1” 
সুণালিনী -মনোরমার কার্য দেখিনা চিত্তিতান্তকরণে গিরিজারাকে 
কহিলেন, পগির্লিজারা, মনোরমাই ভাগ্যবতী । আমি হেমচন্ছের সেবা 
করিতে পারিলাম না, সে করিল! দেবতারা উহাকে আয়ুত্নতী করুন। 
আমি গৃহে চলিলাম, আমার আর. থাকা উচিত নহে | তুমি এই পল্লীতে 
গাঁক, হেমচন্দ্ৰ কেমন থাকেন, সংবাদ লইয়! যাইও ।"--- 


মৃণালিনীকে বিদার দির গিরিজায়| হেমচন্দ্রের শয়নকক্ষের 


_ বাতা্নতলে আসিয়া উপবেশন . করিল-_অভিগ্রার, হেমচন্দ্র-মনোরমার 


কি কথোপকথন হয়, তাহা বিরলে থাকিরা শ্রবণ করে] কিন্ত হেমচন্দর 


'নিদ্রাগত, কোন কথোপকথনই তো হর নাঁ। একাকী নীরবে বসির! 


গিরিজা়ার বড়ই কষ্ট হইল | কথা কহিতে পায় না, হাঁদিতে পাঁয় না, 
ব্যঙ্গ করিতে পার না, বড়ই কষ্ট! 

ক্ষণেক পরে গিরিজারার সনস্কামন! সিদ্ধ হইল । হেমচন্ড্রের নিদ্রীভঙ্গ 
হইল | তখন মনোরম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, তোমার 
ঘুম হয়েছে ?” + 

হেম! বেশ ঘুম হয়েছে। 

মনে! ৷ এখন বল, কি প্রকারে আঘাত পাইলে ? 

“তখন হেমচন্দ্ৰ রাত্রির ঘটনা। সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনি! 
মনের্নিম| চিন্তা করিতে লাগিলেন । 


১৬০ বঙ্ধিমচন্দ্রের আরো! গল্প 


হেমচন্দ্ৰ কহিলেন, “তোমার জিজ্ঞাসা শেষ হইল । এখন আমার 
কথার উত্তর দাও । কালি রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করি? 
গেলে যাহ বাহা ঘটিনাছিন, সকল বল ।* 

মনোরমা মৃদু মৃদু অক্ষুটস্বরে কি বলিল । গিরিজার। তাহা গুলিতে 
পাইল না। 

তখন গিরিজার! ধীরে ধীরে গৃহের ছ্বারদেশে আসিয়া দীড়াইল 
তথার একটি গীত আরম্ভ করিনা কহিল, “ভিক্ষা! দাও গো» 

সঙ্গীতধবনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল । হেমচন্দ্র কহিলেন, “এ 
কি! মনোরমা, এ যে গিরিজারার স্বর! আমি চলিলাম।৮ এই বলিয়া 
লক্ষ দিয়া হেমচন্দ্ৰ শব্যা হইতে অবতরণ করিলেন । গিরিজায়ার সন্মুখে 
উপস্থিত হইয়া ব্যস্তস্থরে কহিলেন, “এ কি, গিরিজায়া ! তুমি এখানে 
কবে আদিলে ?” 

গিরি । আমি এখানে অনেক দিন আসিয়াছি ৷ 

হেম। মৃণালিনী কেমন আছেন, দবেখির। আসিয়াছ ? 

গ্রিরি। যুণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি নাই। তাহাঁর পিতা কি 
প্রকারে সন্ধান পাইর়! লোক পাঠাইরা তাহাকে মথুরার লইরা গিরাছেন। 
বুঝি তাহার রিবাহ উপস্থিত। 

হেমচন্দ্ৰ মুখ ফিরীইলেন। তাঁহার স্বন্ধ্থ ক্ষতমুখ ছুটির) বন্ধনবন্ত্র রক্তে 
প্লাবিত হইল-_গির্রিজায়া তাহা৷ দেখিতে পাইল ন! । হেমচন্দ্ৰ বলিলেন, 
“গিরিজায়, তোমার সংবাদ শুভ । উত্তম হইয়াছে ।” 

এই বলিরা হেমচন্দ্ৰ গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। গিরিজায়ার 
মাথায় আকাশ ভাঙ্গিরা পড়িল । সে কপালে ক্রাগ্নাত কন্ির| ভাবিল, 
“হার, কি করিলাম! কেন অনর্থক এ মিথ্যা রটনা করিলাম !--এখন 
ঠাকুরানীর দশা কি হইবে ?” 


হেমচন্দ্ৰ যে অভিমানাধিকো, ভূর ক্রোধাবেগে গিরিজায়াকে বলিলেন, 


> 
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মুণালিনী ১৬১ 


“তোমার সংবাদ শুভ", গিরিজারা তাহা বুঝিতে পারিজ নাঁ। কেহ তাঁহাকে 
ভিক্ষা দিল না; সেও ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিল না; গৃহাভিমুখে চলিল । 

. ১২ 

সেই দিন খাধবাচার্ধের পর্বটন সমাপ্ত হইল । তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত 
হইলেন। হেমচন্দ্রের নিকঈ আপন ত্রমণ্তাস্ত সবিস্তারে বিবৃত করিরা 
মাধরাচার্য কহিলেন, “এত শ্রয় করিয়া কতবদুর কতবার হইয়াছি | 
অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সসৈন্যে সের রাজার সহায়ত! 
করিতে স্বীক্বত হইয়াছেন। অচিরাৎ সকলে ভাপিরা নরদ্বীগে সমরেত 
হইবেন |” 

হেমচন্দ্ৰ কহিলেন, “তাহারা অগ্থই এ স্থলে না আসিলে অকলই বিফল 
হইবে । যবন-জেনা আসিয়াছে, আজিকালি নগর আক্রমণ করিবে । 

মাধবাঁচার্য শুনিরা শিহরিরা উঠিলে কহিলেন, “গৌড়েশ্বরের পক্ষ 
হইতে কি উদ্যম হইয়াছে?" ঃ 

হেম। কিছুই না। বোধ হয়,*্রাজ-সন্নিধানে এ সংবাদ এ পৰন্ত 
প্রচার হর নাই। আমি দৈবাৎ কাঁলি এ সংবাদ প্রাপ্ত হইরাছি। 

মা। এ বিষয় তুমি রাজগোচর করিরা সংগরামর্শ দাও নাই কেন? 

হে। সংবাদপ্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দক্থ্য কতৃক আঁহত হইয়া 
পড়িয়াছিলাম। এই গৃহে আসিরা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি । 

ম|। তুমি বিশ্রাম কর । আমি রাঁজার নিকট যাইতেছি। 

তখন হেমচন্দ্ৰ বলিলেন, “প্রভু, আপনি গৌড় গমন করিয়াছিলেন" 

মাঁধবাচার্য অভিপ্রার বুঝিয়া কহিলেন, “গিয়াছিলাষ । হুণালিনী তথায় 
নাই ॥% 

হে। কোথায় গিয়াছে? 

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পাঁরিল না। 

হে। কেন গিয়াছে? 


১৬২ বন্িমন্দের আরে! গল্প 


মা। বংস, সে সকল পণিচর যুদ্ধান্তে দিব | 
হেমচন্দ্ৰ ভ্রকুটি করিরা কহিলেন, “আমি কিয়দংশ শ্রবণ করিরাছি । 
বাহ। অবগত আছেন, তাহ] নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন ৷? 
তখন নাঁধবাচার্য হবধীকেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দরকে স্তনাইলেন ৷ 
চেমচন্্র অধোমুখে নিঃশব্দে সমুদয় শুনিলেন। মাধবাচার্ষযের কথা সমাপ্ত 
হইলেও সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচার্য অতি কোমল, শ্নেহমর স্বরে 
কহিলেন, “বৎস, সুখ তোল, আমার সঙ্গে কথ! কও ৷” k 
হমচন্্র মুখ তুলিলেন। মুখ দেখিয়া মাধবাচার্যও ভীত হইলেন ৷ 
হেষচন্্র কহিলেন, “কাহার কথায় বিশ্বাস করিব ? জ্বীকেশ একরূপ 
কহিরাছে, ভিখারিনী আর এক প্রকার বলিল ৷” 
মাধবাচার্য কহিলেন, “ভিখীরিনী কে? সেকি বলিরাছে ?” 
হেমচন্ছর অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন । 
মাধবাচার্ধ বঙ্কৃচিতন্বরে . কহিলেন, “হৰীকেশেরই কথ|। মিথ্যা 
বোধ হর 1” ৬ 
তিনি উঠি দীড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে নইলেন। কম্পিত 
খলেবনে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পদচারণ করিতে শাগিলেন। 
মাচার্য জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি ভাবিতেছ ?” 
। হিন্দ করস্থ শূল দেখাইয়া কহিলেন, “মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ 
করিব 1 
মাধবাচার্ষ তাহার সুখকান্তি দেখিরা, ভীত হইয়| অপন্থত হইলেন ।... 
অপরাহে মাধবাচার্ষ প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনি সংবাদ আনিলেন 
, থে ধর্দাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, ববনসেন| আসিয়াছে বটে, বিন্ধ 
 ূর্বদিত রাজ্যে বিদ্রোহের সম্তাবন! শুনি ঘবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে 
ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী ব্য তাহারা দুত প্রেরণ করিবেন দুতের 


মুণালিনী 4 ১৬৩ 


আগমন অপেক্ষা করিয়! কোন যুদ্ধোদ্ম হইতেছে না এই সংবাদ দিয়া 
মাধবাঁচার্য কহিলেন, “এই কুলাঙ্গার রাজা ধর্মাধিকারের বুদ্ধিতে নষ্ট 
হইবে 1” 

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কিনা, সন্দেহ । তাহাকে 
বিমন! দেখিয়! মাধবাঁচার্ধ বিদায় হইলেন । 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরম হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন | 
হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরম! কহিলেন, “ভাই, আজ্জ তুমি কেন এত কাতর 
হইয়াছ 2 কি হইয়াছে 1৮ হেমচন্দ্র কহিলেন, “কিছু না” 

মসোরমা হেমচন্দের সুপ্রতি চাহিরা কহিলেন, “কিছু না_বলিবে ন।। 
__জামাকে বলিবে না কেন? আমি যে তোমার ভগিনী ৷” 

হে। জামার দুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য __-অপরের অশ্রাব্য। 

হেমচলে কণ্ঠস্বর নিতান্ত কাঁতরতাপূর্ণ ) তাহা মনোরমার প্রাণের 
ভিতর পীর বাছিল। তখনই সে স্বর পরিবতিত হইল, নয়নে অগ্নিস্ষুলিম 
নির্গত হইল__অধর দংশন করিরা। হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমার ছুঃখ কি? 
দুঃখ কিছুই নাই । আমি মণিভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে থরিরাছিলীম, তাহা এখন 
ফেলিন। দিযাছি 

মঃনারম। হেমচন্ছের প্রতি অনিমিষলোচনে চাহির! রহিলেন | ক্রমে 
তাহার মুখসগ্ডলে অতি মধুর, অতি করণ হাস্ত প্রকটিত হইল। তিনি 
কহিলেন, প্রবিযাছি | , তুমি না বুঝি! ভালবাস, তাঁহার পরিণাম 
ঘটিনাছে ৷” 

হেমচন্দ্ৰ বলিলেন, প্ভালবাবিতাম ।৮-_অমনি নীরবে নিক্রুত অশ্রজ্জলে 
ভাহার সুখমাগ্ডল ভাসিয়া গেল ॥ 

মনোরমা বিয়ক্ত হইলেন | বলিলেন, “ছি! ছি! প্রতারণা । ষে 
পরূকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র । যে আক্মপ্রতারণ! করে, তাহার" 
সর্বনাশ ঘটে 1” 


চি পিসির টির nt ২ 


১৬৪ . বনক্ধিনচন্দ্ের জাবে। গল্প 


হেমচন্দ্ৰ কহিলেন, “কি প্রতারণ। করিলাম ?* 


মনোরম, কহিলেন, “ভালরাসিতাম কি? তুমি ভালবাস | নহিলে 


হেমচন্দ্ৰ বিস্মিত হইলেন। 
১৩ 

গিরিজার| পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিন। মুণালিনী গিরিজার'কে 
দেখিবামাত্র জিজ্ঞাদ| করিলেন, “গিরিজায়া, তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ 
করিরাছ ?* 

গিগ্নিজজায়া, কিছু ইতস্তত করিয়া কহিল, “করিয়াছি ৷” 

যৃ। তিনি কি কহিলেন? : 

গি। তোমার কথা জিজ্ঞান| করিলেন। 


শ্ব। আমি এখানে আসিরাছি, তাহা। বলিয়াছ? 
গি। না। 


ই। গিরিজায়া, তুমি ইতন্তত করিয়| উত্তর দিতেছ। তুমি আমার 


হানে চাহিতে পারিতেছ ন!। আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন 
অম্ল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। 


আমি তোমার কথায় বিশ্বাস 
করিতে পারিতেছি না। * 
তন গিরিজারা বাহা যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে 
প্রকাশিত করিল । 


মুণালিনী কহিলেন, “গিকিজারা, তিনি রাগ করিরা বলিয়| থাকিবেন, 
উিভম হইয়াছে’; ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না৷ করিবেন?» 

গিরিজান্লারও তখন সংশয় জন্মিল । সে কহিল, “ইহা! সম্ভব বাট 1৮ 

তিখন দুপালিনী কহিলেন, “তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই। 
“রব বিহিত কর! উচিত। আমি পত্র লিখিরা 'বাধিব। তুমি সেইখানি 
লইয়া তাহার নিকট যাইবে "_গিরিজায়৷ স্বীকৃত হইল। 


; 
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মৃণালিনী | ১৬৫ 
মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন।__ 

“গিরিজায়া মিথ্যাবাদিনী | যে কারণে সে তোমার নিকট মিথ্যা 
বলিরাছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে; সে স্বয়ং বিস্তারিত করিরা কহিবে | 
আমি সথুরার যাই নাই। তোমাকে দেখিতে নবদীপে আসিয়াছি।” 

গিরিজারা এই লিপি লইয়া হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল । 
সন্ধ্যাকালে, মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র 
গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন, পথে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল! 
গিরিজায়া তাহার হন্তে লিপি দিল । 

হেমচন্দ্ৰ কহিলেন, “পত্র কাহার ?” 

গি। মুণালিনীর পত্র। 

হেমচন্দ্ৰ সবিম্ময়ে বলিলেন, “এ পত্র কি প্রকারে তোমার নিকট আসিল?” 

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মধুরার কথা আপনার 
নিকট মিথ্যা বলিয়াছি। 

হেমচন্দ্ৰ লিপিথান। না! পড়ি, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন, 
করিলেন। ছিন্নখণ্ডসকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, “তুমি বে 
মিথ্যাবাদিনী, তাহ! আমি ইতিপুর্বেই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে ছষ্টার 


- পত্র লইরা আসিয়াছ, হৃষীকেশ তাহাকে তাড়াইরা দিয়াছে । আমি কুলটার 


পত্র পড়িব না। তুই আমার সম্মুখ হইতে দুর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব |” 
গিরিজায়ার আর সহা হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, “বীরপুরুষ 
বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু 
প্রয়োজন ছিল না__এ বীরত্ব মগধে বশিয়াও দেখাইতে পারিতে | ' তুমি 
বালিনীকে বিবাহ করিবে? HUES তুমি আম্নারও যোগ্য 
নও |” 
এই বলিরা গিরিজায়া 88 চলিয়া গেল | হেমচন্র 
ভিথারিনীর গর্ব দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। 


১৬৬ বঙ্ছিম;ন্দ্রের আরে! গলপ 


১৪ 

হেমচন্দ্ৰ সেই রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে, শয্যোপরি শরন করিয়া রোদন 
করিতেছিলেন,_-যাহাকে পাপিষ্টা, মনে স্থান দিবার অযোগ্য! বলিক়। 
জানিয়নাছিলেন, তাহার জন্য রোদন ক্রিতেছিলেন। এমন সময়ে তীহার 
শয়নগুহের দ্বার উদবাটিত হইল । গিরিজায়| প্রবেশ করিল। 

হেমচন্দ্ৰ প্রথমে বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত, শেষে কৌতুহলাক্রান্ত 
হইলেন! বলিলেন, “তুমি আবার কেন?” 

গিরিজার! কহিল, “আমি মুণালিনীর দাসী | মুণালিনীকে আপনি 
ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্ত আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। স্বতরাং 
আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে ৷? 

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্ৰ অত্যন্ত অগ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “তোমার 
কোন লঙ্কা নাই। মৃণালিনী কোথায় ? তিনি নবদ্ধীপে 'আজিরাছেন 
কেন? আমি তাহার পত্র ন! পড়ির| ভাল করি নাই ৷” 

গি। নৃণালিনী নবদ্ধীপে আপনাকে দ্বেধিতে আসিয়াছেন। 

হেমন্দরের শরীর কণ্টকিত, হইল । এই মৃণালিনীকে কুলট। বলির 
অবমানিত করিয়াছেন! তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, স্ুণাপিনী 
কোথার আছেন ?” 

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন । 
সরোবর-তীবে দীড়াইরা আছেন। আপনি আস্থুন। 

বাগাভীরে যথায় মুণালিনী সোপানোপরি বশিরাছিলেন, হেমচক্ 
তথায় আসিলেন। মুণাণিনী উঠিগ্লা দীড়াইলেন। তাহার দৃষ্টি লোপ 
হইল ; অশ্রুলে চক্ষু পুরিয়! গেল। তিনি হেমচন্দের পদমুলে পতিত 
হইলেন। গিরিদ্রায়া অন্তরে গেল । 


হেমডন্দ্র মৃণালিনীর হস্তধারণ করিয়া! সৌপানোপরি বসাইলেন, স্বয়ং 
নিকটে বসিলেন। ন্ণালিনী, আবার রোদন করিলেন। 


মুণালিনী ১৬৭ 


হেমচন্দ্র কহিলেন, “ম্বণীলিনী, আমি তোমার নিকটে গুরুতর অপরাধ 
করির়াছি। সে অপরাধ ক্ষমা করিও । ভাঁমি তোমার নামে কলঙ্ক রটনা 
গুনিরা তাহা বিশ্বাস করিরাছিলীম। বিশ্বাস করিবার কতক কারণও 
ঘটাছিল__তাহা তুমি দুর করিতে পারিবে । যাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, 
‘তাঁহার পরিষ্কার উত্তর দাও 

শৃণালিনী কহিলেন, “কি?” 

হেম। তুমি হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিলে ফেল? 

এ নাম শুনিবাসাত্র কুপিত! কণিনীর স্তার মাথা তুলিয়া মৃণা লিনা 
কহিলেন, “স্বষীকেশ আমাকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া! দিয়াছে” 

হেমচন্দ্ৰ অল্প সন্দিহান হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন তোমাকে 
হৃৰীকেশ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল? 

মৃণালিনী “হেমচন্দ্রের হৃদয় মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অতি মৃদুস্বরে 
কহিলেন, “তোমাকে কি বলিব? হৃষীকেশ আমাকে কুলটা৷ বলিয়া 
তাড়াইয় দিয়াছে ।” 

শ্রতমাত্র তীরের স্যার হেমচন্দ্র দাড়াইর! উঠিলেন। মুণালিনীর মস্তক 
তাঁহার বক্ষচ্যুত হইয়া! দোপানে আহত হইল ।, 

“পাগীরসী, নিজমুখে স্বীকৃত! হইলি !" এই কথা দন্তমধ্য হইতে ব্যক্ত 
করিয়া হেমচন্স বেগে প্রস্থান করিলেন । 
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নিগীথসমরে নিভৃতে বসন ধর্মাধিকার পশুপতি নিজ দক্সিণহন্তম্বদূপ 
শাস্তশীলকে ভরগ্রনা করিতেছিলেন, “শীন্তশীল, প্রাতে যে সংবাদ দিরাছ, 
তাহা কেবল তোমার অরক্ষতাঁর পরিচয় মাত্র। তোমার প্রতি আর কোন 
ভার দিবার ইচ্ছা নাই ।” 

শরান্তণীল কহিল,বাহা অসাধ্য, তাহ! পারি নাই। অন্ত কার্যে পরিচর 
গ্রহণ করুন|” 
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প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে ? 

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেছ না সাজে । 

প। প্রান্তপাল ও কোষ্টপালদিগকে কি উপদেশ দেওরা হইয়াছে ? 

শা। এই বলিয়া দিরাছি যে, অচিরাৎ যবন-সমত্রাটের নিকট হইতে কর 
লইরা করজন যবন দুতশ্বরপ আসিতেছে, তাহাঁদিগের গতিরোধ মী করে। 

প। দামোদর শর্মা উপদেশানুযায়ী কার্য করিয়াছেন কিনা ? 

শা। তিনি বড় চতুরের স্যার কার্য নির্বাহ করিয়াছেন । তিনি 
একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র পরিবর্তন করির। তাহাতে আপনার 
রচিত কবিতীগুলি বসাইয়াছিলেন ৷ তাহা লইয়া অন্য রাজাকে শ্রবণ 
করাইয়াছেন এবং যাধবাচার্ধের অনেক নিন্দ করিয়াছেন । 

প। তাঁহার পর ? 

শা.। গৌড়জয় ও রাজ্যনাশ নিশ্চিত বুঝিনা রাজা রোদন করিতে 
লাগিলেন। কহিলেন, “আমি এ বুদ্ধ বয়সে কি করিব? সপরিবারে 
ববনহন্তে প্রাণে নষ্ট হইব দেখিতেছি।” তখন দামোদর শিক্ষামত কহিলেন, 
“মহারাজ, ইহার অদুপার এই যে, অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি 
সপরিবারে তীর্ঘবাত্রা করুন। ধর্মাধিকারের প্রতি রাজকার্যের ভার দিয়া 
বাউন। তাহা হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে । পরে শান্তর মিথ্যা হয়, 
আপনার রাজ্য পুঝঃপ্রাপ্ত হইবেন।” রাজা! এ পরামর্শে সন্তষ্ট হইয়! 
নৌকাসজ্জ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরাৎ সপরিবারে তীর্থযাত্রা 
করিবেন। { 

প।. এখন আমার মনন্কামনা-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত 
পক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, যবন-রাজ-প্রতিনিবি হইব । কার্যসিদ্ধি হইলে, 


তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরস্কত করিতে ক্রটি করিব না । এক্ষণে বিদায় 
হ্ও। 


শান্তশীল বিদায় হইল 1... 


স্পা 
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পশুপতি, শরনের পুর্বে অষ্টভুজাকে নিয়মিত প্রণামবন্দনাদির অন্ত 
দ্েবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিরা দ্বেখিলেন যে, তথায় 
মনোরম বসিয়! আছেন। পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, কখন আসিলে ?” 

‘মনোরম! পুঙ্গাবশিষ্ট পুপ্পগুলি লইয়! বিনাস্থত্রে মালা গাঁধিতেছিলেন। 
কথার কোন উত্তর দিলেন ন!। পশ্ুপতি কহিলেন, “আমার সঙ্গে কথা 
কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল বন্তণা বিস্ৃত হই |» 

মনোরম! মুখ তুলিরা চাহিরা দেখিলেন, পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া 
রাহিলেন, ক্ষণেক পরে কহিলেন, “আমি তোমাকে কি বলিতে আসিরা- 
ছিলাম, কিন্ত তাহা আমার মনে হইতেছে না” 

পণ্ডপতি কহিলেন, “তুমি মনে কর | আমি অপেক্ষা করিতেছি ।” 

পশুপতি বসিরা রহিলেন, মনোরমা মালা গাথিতে লাগিলেন । 

অনেকক্ষণ পরে পশুগতি কহিলেন, “আমারও কিছু বলিবার আছে, 
মনোযোগ দিয়া শুন-তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে 
কিনা? : . 

মনোরম পশুপতির মুখ প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিরা' বলিলেন, “পশুপতি, 
কেশবের কন্ঠ! কোথার ?” 

পশুপতি কহিলেন, “কেশবের মেরে কোথার জানি না__জীনিতেও 
চাহি না। তুমি আমার একমাত্র পত্রী 1৮ 

মনো | আমি জানি, কেশবের মেয়ে কোথায়_-বলিব? 

পশুপতি অবাক্‌ হইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। 
মনোরম] বলিতে লাগিলেন, “একজন জ্যোতিবিদ্‌ গণনা করিয়া বলিয়াছিল 
বে, কেশবের মেয়ে অল্প বয়সে বিধব| হইয়া স্বামীর অনুনৃতা হইবে। 
কেশব ধর্মনাশের ভরে মেয়েকে পাত্রন্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি 
খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে ‘লইয়া প্রয়াগে পলায়ন 
করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল বে, তীহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যু- 
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সংবাদ কন্মিনকালে না পাইতে পারে। কিছুকাল পরে, প্রয়াগে 
কেশবের মৃত্যু হইল। . তাহার মেরে পূর্বেই মাতৃহীনা, হইয়াছিল__ 
এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্ষের হাতে সমপঁ্ণ ৰুরিয়া 
গেলেন । আচার্ধকে সবিশেষ কহিয়া বলিলেন, ‘আপনি এই মেয়েকে 
কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী । অথবা পঞ্ুপতিকে 
কখনও জানাইবেন না যে, ইনি তাহার স্ত্রী !_ আচার্য সেইরূপ অঙ্গীকার 
করিলেন। সেই পর্যন্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া প্রতিপালন 
করিয়া, তোমার সঙ্গে বিবাহের কথ! লুকাইনাছেন।” 

পণ্ড । এখন সে কন্যা কোথায় ? 

মনে|। আমিই কেশবের মেয়ে-জনার্দন শর্জা তাহার আচার্য । 
একদিন ব্রাহ্মণ গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন, আমি 
দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছি। 

পশু । ভাল, বাহা হইবার তাহা হইর| গিরাছে। এক্ষণে তুমি 
আমার ঘর ছাড়িয়| যাইতে পারিবে না। 

মনোরমা কহিলেন, “এ ঘর ছাড়িতে হইবে। পশুপতি, আমি বাহা 
বলিতে আসিরাছিলাম, তাহা বলি, স্তন। এ ঘর ছাড়। তোমার রাজ্য- 
লাভের ছুরাশ ছাড় । প্রভুর অহিত-চেষ্টা ছাড় । চল, আমরা কাশীবামে 
যাত্রী করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিরা জন্ম সার্থক 
করিব। যদি ইহা স্বীকার কর__মাঁমার ভক্তি অচলা থাকিবে । 
নহিলে-৮ 

পম । নহিলে কি? 

মনো। নহিলে, দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই 
সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে ন1। 

প। মনোরমা--আমিও শপথ করিতেছি, আমার ভীবন থাকিতে 
তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া বাইতে পারিবে না । মনোরম, আমি 
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যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে কিরিবার ডর থাকিলে 
আমি ফিরিতাম__তোমাকে লইয়া সর্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম | 
কিন্ত অনেকদূর গিরাছি, আর ফিরিবার উপায় নাই । যাহা ঘটিবার, 
তাহা ঘটিয়াছে। তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে বাহাই থাকুক, 
আমি তোমাকে গৃহিণী করিব। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর__জামি শীঘ্র 
আঁসিতেছি । 

এই বলিয়া পশুপতি মন্দির হইতে নিন্ধান্ত হইয়া গেলেন। 

ভল্পকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, “মনোরমা, 
আজ আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়! বাইতে পারিবে না! জামি সকল 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া আনিরাছি।*__মনোরমা-বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল । 
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বেলা প্রহরেকের সমর নগরবাসীরা বিস্মিত-লোচনে দেখিল, কোন 
অপরিচিত জাতীর সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করির। : 
রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের যোদ্ধবেশ । 

যবন-রাজার দূত পরিচরে সপ্তদশ অশ্বারোহী নির্বিঘ্নে রাজছাবে 
উপনীত হইল | বুদ্ধ রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী 
প্রায় রক্ষকহীন | রাজসভা ভঙ্গ হইরাছিল__পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন 
ছিল মাত্র__মললসংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন 
দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কি জন্য আসিয়া?” 

ববনেরা উত্তর করিল, “আমরা ববনরাজপ্রতিনিধির দুত, গৌড়- 
রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব |” 

দৌবারিক কহিল, “মহারাজাধিবাজ গৌড়েশ্বর এক্ষণে অন্কঃগ্ুরে : 
গমন করিয়াছেন__এখন সাক্ষাৎ হইবে না” . 

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপে প্রবেশ করিতে উদ্ধত 
হইল। সর্বাগ্রে একজন খর্বকার, দীর্ঘবাহ, কুরূপ ববন | দ্ভাগ্যবশত5 


চা . বঙ্ধিমচন্ছের আরো গল্প 


নৌবারিক তাহার" গতিরোধ জন্য শূলহন্তে তাহার সম্মুখে দীড়াইল । 
কহিল, “কের-_নচেহ এখনই মারিব 1৮ 
“আপনিই তবে মর!” এই বলির! ক্ষুদ্রাকার ববন দৌবারিককে নিজ 
করস্থ তরবানে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন 
সঙ্গীদের মুখাবলোকন করিরা ক্ষুদ্রকার ববন কহিল, “এক্ষণে আপন আপন 
কার্ধ কর |? অমনি ক্টবদ্ধ হইতে অসিকলক নিফোঁধিত হইল এবং 
তাহার! দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল । দৌবারিকের! রণসজ্জার ছিল 
ন অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্ট| করিতে পাঁরিল না 
মুহূর্ধমধ্যে সকলেই নিহত হইল | 
্্রকার ববন কহিল, “যেখানে ৰাহাকে পাও, বধ কর। পুরী 
অরক্ষিত বুদ্ধ রাজাকে বধ কর 1৮ 
তখন ববনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের স্তার প্রবেশ করিরা বাঁদবৃদ্ধবনিতা 
পৌরজন বেখানে বাহাকে দেখিল, তাহাকে অসিদ্বারা৷ ছিননমন্তক বা 
শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল । 
পৌরজন তুমুল আর্তনাদ করিয়! ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল । 
সেই ঘোর আর্তনাদ, অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজ! ভোজন করিতেছিলেন, তথা 
প্রবেশ করিল | তাঁহার মুখ শুদ্ধ হইল | জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
ঘটিরাছে_ববন আসিয়াছে ?” 
পলারনততপর পৌরজনেরা কহিল, “্ববনেরা সকলকে বধ করিরা 
আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে ৷” 
কবলিত অনগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার গুদ শরীর 
₹ জলন্ৰোত প্রহত বেতনের স্ার কাপিতে লাগিল । নিকটে রাঁজমহিষী 
ছিলেন__রাজ! ভোঁজনপাত্রের উপর পড়িয়া! যান দেখিয়া, মহিবী তাহার 
হস্ত ধরিলেন__কহিলেন, “চিন্তা, নাই--মাপনি উঠুন । নৌকার সকল 
দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কীদ্বার দির সোনার যাত্রা করি 1 


মুণালিনী ১৭৩ 


হি 


এই বলিয়া মহিষী রাজার অধোৌত হস্ত ধারণ করিরা খিড়কীদ্বারপথে 


স্বর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন | 
ষোড়শ সহচর লইরা বখ্তিরার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার 


করিলেন ।--* 

গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত -হইরাই বখ্তিয়ার ধর্মাধিকাবের নিকট দুত 
প্রেরণ করিয়া সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। 

পশুপতি যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন । বখ্তিয়ার গাত্রোথান করিয়া 
সাদরে তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । 
পরে কহিলেন, “কুতবুদ্দীন গৌড়শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন। 
আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু আপনাকে 
ইম্লামধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে 1” 

- পশ্ডপতির মুখ গুকাইণ | তিনি কহিলেন, “সন্ধির সময়ে এরূপ কোন 

কথা হয় নাই ৷” 

-বুক্তি। বদি না হইয়া থাকে, তবে সেট! ভ্রান্তিষাত্র । আপনি ববনধর্ম 
অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন । 

পশু । (ষদপে আমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি যে, ববনসম্রাটের 
সাআাজ্যের জন্যও সনাতন ধর্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব নাঁ। 

বক্তি। ইহা! আপনার ভ্রম । কোঁরাণ-উক্ত ধর্মই সত্য ধর্ম । 

পণুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন | আরও বুঝিলেন, সন্ধি ছলক্রমে না 
পারিলে বলক্রমে ভঙ্গ করিবে । তিনি ক্ষণেক চিন্তার পর কাপট্য অবলম্বন 
করিয়া কহিলেন, “বে আজ্ঞা । আমি আজ্ঞান্ুবর্তী হইব |” 

বথ্তিরারও তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। কহিলেন, “ভাল, 
ভাল। আমাদিগের পুরোহিত এখনই আপনাকে ইদ্লামধর্মে দীক্ষিত 
করিবেন ৷” 

পণ্ডপতি দেখিলেন, সর্বনাশ! বলিলেন, “একবারমাত্র অবকাশ 


১৭৪ বঙ্ধিমচন্দ্ৰের আরো! গল্প 


দিউন, পরিবারগণকে লইরা আসি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত 
হইব 1 

বথ্তিরান্ কহিলেন, “আমি তাহাদিগকে জানিতে লোক পাঠাইতেছি। 
আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গর বিশ্রাম করুন 1” 

প্রহরী আবির! পশ্ুপতিকে ধরিল। পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়! কহিলেন, 
“সে কি? আমি কি বন্দী হইলাম ?” 

বখ্তিরার কহিলেন, “আপাততঃ তাহাই বটে 1৮ 

পশুপতি নাজপুরীমধ্যে নিরুদ্ধ হইলেন । 

সেই দিন রাত্রিকীলে মহাবন হইতে বিংশতি সহশ্র ববন আবির়। 
নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদীপ-জর সম্পন্ন হইল । 

১৭ 


নতক্ষণ পঞুপতি গৃহে ছিলেন; ততক্ষণ তিনি মনোরদাত 


ক নয়নে নরনে 
রাখিরাছিলেন। 


বখন তিনি ববনদর্শনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল 
দ্বার রুদ্ধ করিরা শান্তণীলকে গৃহরক্ষার রাখিয়া গেলেন। এ 

পশুপতি বাইবামাত্র মনোরম! পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পলায়নের উপযুক্ত কোন 
পথ মুক্ত দেখিলেন ন|। তখন উন্মাদিনী মনোরম পণুপতির শব্যাগৃহে 
পালঙ্কের উপর আরোহণ করিলেন। লঙ্ক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিরা 
মনোরমা গবাঙ্গরন্ দিরা প্রথমে দুই হস্ত, পশ্চাৎ মন্তক, পরে বক্ষ পর্যন্ত 
বাহির করির| দিলেন। গবাক্ষনিকটে উগ্ভানস্থ একটি আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র 
শাখা দেখিলেন। মনোরম! তাহা ধারণ করিলেন এবং তখন পশ্চান্তাগ 
গবাক্ষ হইতে বহিনুত করির! শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিলেন । কোমল 
শাখা তাহার ভরে নমিত হইল; তখন ভূমি তাহার চরণ হইতে অনতিদুরবর্তী 
হইল। মনোরমা শ্বাখ! ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতে পড়িলেন এবং 
তিনমাত্র অপেক্ষা না করির। জনার্দনের গৃহা ভিমুখে চলিলেন । 
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১৮ 

সেই নিবীথে নবহীপনগর বিজরোন্মত্ত ববনসেনার নিক্দীড়নে চঞ্চল 
হইয়া উঠিল ৷ শোণিতে গৃহস্থের গৃহ-সকল প্লাবিত হইতে লাগিল ৷ 
শোণিতে রাজপথ পঞ্ধিল হইল ৷ ভরানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে 
লাগল 1 

এই ভরানক ববনপ্রলরকাঁলে হেমচন্দ্ৰ আপন গৃহে শয়ন করিরা ছিলেন। 
নগরাক্রমথের কোলাহল তীহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দ্রি্বিজয়কে 
জিন্ভাস' করিলেন, “কিসের শব্দ ?” 

দিগ্বিজর কহিল, প্ৰবনসেন! নগন আক্রমণ করিরাঁছে।” 

হৈমচন্দ্র চমতকৃত হইলেন | তিনি এ পৰ্যন্ত বখ্তিয়ার কতৃকি 
রাজপুরাধিকাঁর এবং রাজার পলারনের কথা শুনেন নাই | দিশ্বিজয় 
তদ্নিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল | 

হেমচন্দ্ৰ তখন রণসজ্জীর সজ্জিত তই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং 
ভীষণ শূলহন্ডে সেই অসীম যবনসেনা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। 

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনের! যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ 
করিতেছে । বাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই অপহরণ- 
কালে বিনাযুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং ববনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে 
নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। বে কোন ববন ততকতৃকি আক্রান্ত 
হুই তাঁহার সহিত এক! যুদ্ধোগ্ম করিল, সে ততৎ্ক্মণাৎ মরিল । 

হেমচন্দ বিরক্ত হইলেন | তিনি মনে মনে ভাঁবিলেন, “একটি একটি 
ববন মারিয়া কি করিব? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া 
ভাল!” হেমচন্দ্ৰ তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্ত বিশেষ কৃতকার্য হইতে 
পারিলেন না। যাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের উপকার 
করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্বে এক কুটীরমধ্য হইতে আর্তনাদ অবণ 
করির। হেমচন্দ্র সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, গৃহমধ্যে ববন 


১৭৩ বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প 


নাই। কিন্তু যবনদৌরাত্ম্যের চিহ্সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রব্যাদি 
প্রায় বিছুই নাই; যাহা আছে, তাহার ভগ্নাবস্থা; আর এক ব্রাহ্মণ 
আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে তাহার মুত্যু আসন্ন । 
হেমচন্দ্রকে' দেখিরা সে কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, “জল! জল ! 
পিশাচী !__সেই পিশাচীর জন্য প্রাণ: গেল !” 

হেমচন্ত্র কুটারমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল 
আছে। পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জলদান করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, 
“না! না! ববনের জল খাইব না।” হেমচন্দর কহিলেন, “আমি ববন 
নহি, আমি হিন্দু-_আমার হাতের জল পান করিতে পার 1” 

ব্ৰাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্ কহিলেন, “তোমার আর কি 
উপকার করিব ?” 

ব্রাহ্মণ কহিল, “আর কি করিবে? আর কি? সেই রাক্ষসীকে 
_বলিও__বলিও__মামার অপ-_অপরাধের প্রতিশোধ হইন্লাছে।” 

হেমচন্দ্র। কে সে? কাহাকে বলিব? 

ত্রাঙ্গণ। কে দে_ পিশাচী ! যুালিনী_ পিশাচী ৷ 

হেমচন্দ্র। মুণালিনী তোমার কি করিয়াছে? 

আ। কি করিরাছে?__কিছু নাআমি-_-আমি তার দুর্দশা করিয়াছি, 
তাহার প্রতিশোধ হইল - 

হে। তোমার নাম কি? 

ব্রা। ব্যোমকেশ । 

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হইল । দন্তে অধর দংশন 
করিলেন। করস্থ শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। আবার তখনই 
শান্ত হুর কহিলেন, “তোমার নিবাস কোথা?» | 

ব্ৰা। গোড়ে গৌড় জান না? মৃণালিনী আমাদের বাড়ীতে থাকিত। 

হে। তার পর ? 


হুণালিনী ৯৭৭ 
ব্রা। তার পর-_তার পর আমার এই দশা-_মৃণালিনী-_বড় নির্দ-_ 
আমার প্রতি ফিরিয়াও. চাহিল না। রাগ করিয়া পিতার নিকট তাহার 
"নামে মিছা কলঙ্ক রটাইলাম। পিতা তাহাকে বিনাদোষে ভাড়াইর! 
দিলেন। রাক্ষসীঁ_রাক্ষসী আমাদের ছেড়ে গেল । সেই-__সেই অবধি 
'আমার সর্বস্বত্যাগ। তাহার জন্য কোন্‌ দেশে-_কোন্ দেশে না গিয়াছি? 
নবদ্বীপে আসিয়াছিলাম-_ববন-_ববনহন্ডে মরিলাম__আমার পাপের ফল 
ফলিল । | 
আর ব্যোমকেশের কথ! সরিল না। সে পরিশ্রমে একেবারে নিজীব 


‘হইয়া পড়িল । ক্ষণপরে বিকট নুখভঙ্গী করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। 


হেমচন্দ্ৰ আর দাড়াইলেন না-আর ববন বধ কারিলেন না-_কোনহ্তে 

-পথ করিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন। 
১৯ 

যেখানে হেমচন্দ্ৰ তাহাকে ফোপানপ্রস্তরাঘাতে ব্যথিত করিয়া 
রাখিরা গিয়াছিলেন-_মৃণালিনী এখনও যেইথানে। নিশা প্রভাত হইল, 
গিরিজারা বত কিছু বলিল-_মুণালিনী কৌন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে 
বলিয়া রহিলেন। নানাহারের সমর উপস্থিত হইল-_গিরিজারা তাহাকে 
জলে নামাইরা স্নান করাইল। নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ কলমুল 
সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্ত হৃথালিনীকে,দিল। হুণালিনী তাহা স্পর্শ 
করিলেন মাত্র। প্রসাদ গিরিজারা ভোজন করিল--ক্ষুধার অনুরোধে 
সুণালিনীকে ত্যাগ করিল না। 

এইরূপে পুর্বাচলের ক্তর্ন মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের হুর্ধ পশ্চিমাকাশে 
গেলেন। সন্ধ্যা হইল। গিরিজারা দেখিল যে, তখনও শুণালিনী গৃহে 
প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না! গিরিজায়া বিশেষ 
চঞ্চলা হইল । বলিল, “রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ খুচিল_ 
তবে আর কাতিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন ?” 


১৭৮ বস্কিমচজের আরো! গল 


মু! গিরিজ্গায়া, হেমচন্দের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না? 
আদি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিল!ম__আজিও তাহার দাসী । 

গিরিজারার বড় রাগ হইল--ঘে বলিল, “কি ঠাকুরানী, তুমি এখনও 
বল-__তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী 1” 

মূ! গিরিজারা_তিনি, রাজপুত্র_অ'সার স্বামী ; তাহাকে পাষণ্ড 
বলিও না] 

গিরিজারা আরও রাগ করিল । কহিল, “পাষণ্ড বলিব না? 
হাজার বার বলিব । কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন ?” 

ঘৃ! সে আমারই দোষ । আমি গুছাইর! সকল কথা তাঁহাকে বলিতে 
পারি নাই__কি বলিতে কি বলিলাম ৷ 

গিরিজারা বিস্মিত হইল। বলিল, “ঠাকুরানী, এ সংসারে তুমিই 
সুখী ৷... 

ক্ষণেক পরে গিরিজায় কহিল, “গৃহে চল ৷” মৃণালিনী বলিলেন, “নগরে 
এ কিসের গোলযোগ?” তখন যবনসেনা নগর মন্থন করিতেছিল | 

তুমুল কোলাহল শুনির1 উভরের শঙ্কা হইল। কিন্ত দুইজন রাজ- 
পথের নিকট পর্যন্ত গিরা দেখিলেন, গমনের কোন উপায় নাই। অগত্যা 
প্রত্যাগমন করিয়া পরোবর-সোপানে বমিলেন। গিরিজারা বলিল, “বদি 
এখানে উহার! আইসে ?” 

যৃণালিনী নীরবে রহিলেন। গিরিজায়। আপনিই বলিল, “বনের 
ছারামধ্যে এমন লুকাইব__কেহ্‌ দেখিতে পাইবে না!” 

মুণালিনী ব্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, “গিরিজারা, বুঝি আমার 
বথাথই সর্বনাশ উপস্থিত হইল 15 

গি। নেকি? 

যৃ। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল $ ইনি হেমচন্দ্।__নগরে ঘোর 
যুদ্ধ হইতেছে__ন! জানি, কি বিপদে পড়িবেন। 


মুণালিনী ১৭৯ 


গিরিজারা কোন উত্তর করিতে পারিল না! তাহার নিত্রী আঁসিতে- 
ছিল। কিয়ংক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন বে, গিরিজারা ঘুমাইতেছে। 

মুণালিনীও একে আহারনিদ্রাভাবে ছুর্বল__তাহাতে সমস্ত রাত্রিদিন 
মানসিক বন্্ণা ভোগ করিতেছিলেন, স্ুতরাৎ নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর 
বহে না__তাহারও তভ্্! আসিল । নিদ্রা তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । 
দেখিলেন যে, হেমচন্দ একাকী সর্বনমরে বিজরী হইরাছেন। 'যুপালিনী 
যেন বিজরী বীরকে দেখিতে রাজপথে দীড়াইরা ছিলেন। রাজপথে 
হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাতে কত হস্তী, অশ্ব, পদাতি বাইতেছে । হুণালিনীকে 
বেন সেই সেনাতরঙ্গ ফেলির। দিয়া চরণদলিত করিরা চলিয়া গেল__ 
তখন হেমচন্্র নিজ সৈদ্ধবী তুরক্ঠী হইতে অবতরণ করিরা তাহাকে হস্ত 
ধরিরা উঠাইলেন | তিনি যেন হেমচজুকে বলিলেন, “প্রভু, অনেক বন্বণা 
পাইদ্রাছি ; দাশীকে আর ত্যাগ করিও না” হেষচন্ত্র বেন বলিলেন, 
“আর কখনও তোমার ত্যাগ করিব না)” সেই কষ্ঠস্বরে বেন তাহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইল, “আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না” জাগ্রতেও এই 
কথা শুনিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেন__বাহা দেখিলেন তাহা বিশ্বাস 
হইল না| আবার দেখিলেন, সত্য হেমচন্ত্র সম্মুখে ; হেনচন্দ্র বলিতেছেন, 
“আর একবার ক্ষমা কর__মার কখনও তোমার ত্যাগ করিব না” 

নিরভিমানিনী মুণালিনী তাহার কষ্ঠলগ্া হইরা স্বন্ধে মন্তক রক্ষা 
করিলেন ।:-- 

সুণালিনীকে হস্তে ধরিয়া হেমচন্দ্র উপবন-গৃহাভিমুখে লইরা চলিলেন। 
গিরিজার1 অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল 

উপবন-বাটিকার আসিয়া হেমচন্ত্র ও সৃণালিনী_উভয়ে বহুদিনের 
হৃদরের কথা-সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন 1-.- রর 

এ দিকে দিপ্থিজর প্রনুর্ন আজ্ঞামত রাত্রিজাগরণ করিয়া গৃহরক্ষ 
করিতেছিল | মৃণালিনীকে লইয়। বখন হেমচন্দ্র আসিলেন, তখন সে; 


১৮০ বছ্ছিমচন্দ্রের আরো গল্প 


দেখিয়! চিনিল। ক্ষণেক পরে গিরিজারাও আদিল, দেখিরা দিগ্বিজর 
মনে ভাবিল, “বুঝিরাছি__ইহারা দুইজন গৌড় হইতে আমাদিগের ছুই- 
জনকে দেখিতে আসিয়াছে» এই ভাবিরা দিপ্বিজয় একবার আপনার 
গৌপদাড়ি চুমরিয়া লইল। আবার ভাবিল, «এটা কিন্তু বড়ই ্ট_এক 
দিনের তরে কই আমাকে ভাল কথা বলে নাই_কেবল আমাকে গালিই 
দেঘ_-তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? বাহা 
হউক, একটা পরীক্ষা করিয়া দেখ| যাউক । রাত্রি তো শেষ হইল__প্রভৃগ 
ফিরিয়| আসিয়াছেন ; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটু সুই। দেখি, 
গিরিজার! আমাকে খুঁজিয়া নের কিনা?” ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক 
নিভৃত স্থানে গিরা শয়ন করিল। গিরিজার তাহা দেখিল I 

গিরিজায়া তখন একগাছা বাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে 
দিগ্বিদ্রর শয়ন করিরা আছৈ, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিখ্িজয় চক্ষু 
বুজিরা আছে, অকল্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম্‌ দাম্‌ করিরা ঝাটার ঘা পড়িতে 
লাগিল। গিরিজায়া গল| ছাড়িরা বলিতে লাগিল, “আঃ মলো, ঘর- 
'গুলার় ময়লা জিরা রহিয়াছে দেখ__এ কি? এক মিন্সে ! চোর নাকি? 
লো মিন্বে, রাজার ঘরে চুরি !” এই বলিননা আবার সন্মার্জলীর আঘাত। 

“ও গিরিজারা, আমি! আমি! আমি দিগ্বিজয়!” 

“আবার চুরি করিতে এসে-মামি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে 
মিন্সে ?” বাঁটার বেগ আর থামে না। 

দিশ্বিজর একবার সকাতরে বলিল, “গিরিজারা, আমাকে ভুলিয়া 
“গেলে ?” 

গিরিজায়া বলিল, “তোর আমার সঙ্গে কোন্‌ পুরুষে আলাপ রে 
'মিন্সে |” 

দিগ্বিয় তখন অনুপায় দেখিয়া উ্বশ্বাসে গুহ হইতে পলায়ন করিল । 
'গিরিজায়া সন্মার্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল | 


১৮৫ ৮ 


মুণালিনী ১৮৯, 


২০. 

প্রভাতে হেমচন্র বাধবাচার্ষের অনুসন্ধানে বাত্রা করিলেন । গিরিজাযর়া 
আলির! মুণালিনীর নিকট বসিল । বে আলাপ হইল, তাহাতে গিরিজারা 
বিস্মিত ও গ্রীত হইল | সে মুণালিনীকে জিজ্ঞাসা" করিল, “তা এতদিন, 
এমন কথ প্রকাশ কর নাই কি জন্য ?” 

মু! এতদিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এ অন্ত প্রকাশ করি নাই ।' 

গি। ঠাকুরানী, সকল কথা বল না? আমার শুনিরা বড় তৃপ্তি 
হবে। 

তখন মৃণালিনী বণিতে আরম্ভ করিলেন__“আমার পিতা একজন 
বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী! তিনি অত্যন্ত ধনী ও অথুরারাজের প্রিরপাত্র ছিলেন__ 
" মথুৰার রাজকন্যার সহিত আমার সখিস্থ ছিস। 

আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সহিত নৌকার যমুনায় জলবিহারে 
গিয়াছিলাম। তথার অকস্মাৎ ঝড়নৃষ্টি মীরন্ত হওয়ার, নৌক! জলমধ্যে 
ডুবিল। বাজকন্তা! প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা 
পাইলেন । আমি ভাপিরা গেলাম । দৈবযোৌগে এক রাজপুত্র যেই সমরে 
নৌকার বেড়াইতেছিলেন । তিনিই  হেমচন্দ্রব-তিনি তখন তীর্ঘদর্শনে 
মথুরার আদিরাছিলেন। তিনিও বাতাসের ভরে নৌকা তীরে লইতে- 
ছিলেন। জ্লমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইরা স্বরং জলে পড়িয়া আমাকে 
উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান। হেমচন্ত্র তাহার বাসার আমার 
লইয়া গিরা শুশ্রঘা করিলেন | আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার পরিচর 
লইরা| আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন । 
কিন্তু তিন দিবস পর্যন্ত ঝড়বুষ্টি থামিল না। এরূপ ছুর্দিন হইল যে, কেহ 
বাড়ীর বাহির হইতে পারে লা । ্তরাৎ তিন দিন আমাদ্িগের উভরকে 
এক বাড়ীতে থাকিতে হইল। উভয়ে উভদ্বের পরিচ পাইলাম । কেবল 
কুল-পরিচর নহে-_উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম । তখন আনার 


-১৮২ বক্ছিমচন্দ্রের জাবে! গল্প 


বয়ন পনের বৎসর মাত্র । কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাহার দাসী 


-হইলাখ। রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদিগের 
দ্‌ অরুন্ধতী নামে আমার এক মাগী ছিলেন। তিনি 
আমাকে লঃলনপালন .করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত দেহ 
করিতেন। দিগ্বিজর ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। 
তিনি আমাকে জীবিত দেখিরা। এতই আহলাদিত হইলেন বে, আমি 


যাহ! বলিলাম, তাহাঁতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্তা সম্প্ৰদান 
করিলেন | বিবাহের পর মাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলাম । সকল 


|| 
সত্য বলির কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম | আমি, হেমচুক্র, দিথিজর, 
কুলপুরোহিত, আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। 
অগ্ঠ তুমি জানিলে । 

জামার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্ৰ মথুরায় এক দোকান করিত! 
আপনি তথার রত্বদাস বণিক -বলিরা পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে 
একবার করি! তথার বাণিজ্য করিতে আদসিতেন।” 

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজারা বলিল, “ঠাকুরানী, আমি একটি বড় 


গুরুতর অপরাধ করিরাছি। দিপ্বিজরটা তোমার হিতকারী, তাহা আমি: 


জানিতাম না; আমি জানিভাম, ওটা অতি অপদার্থ । এ জন্য আমি 
প্রভাতে তাহাকে ভালরূপে ঘা কত বাট! দিয়াছি। তা ভাল করি 
নাই ৷” 

মুণালিনী হাসির বলিলেন, “তা কি প্রারশ্চিন্ত করিবে ?” 

গি। ভিখারীর মেয়ের কি বিবাহ হয়? 

মু। (হাসিয়া ) করিলেই হয় । 

শি। তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব__মার কি কৰি? 

মুণালিনী আবার হাসির! বলিলেন, “তবে জাজ তোনার গায়ে হনুদ 
দিব 1” 


যৃণালিনী ১৮৩ 


২১ 
হেমচন্দ্ৰ মাধবাচার্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইরা দেখিলেন যে, আচার্য 
বজপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্ৰ প্রণাম করিয়া কহিলেন, “আমাদিগের 
সকল যত্ন বিফল হইল । ন হতোর পতি আরকি জন কন 2 
মাধবাচার্য কহিলেন, “ নি দুঃখিত হইও না। আমি যখন গণনা 
করিয়াছি যে, হবে, তখন নিশ্চরই জানিও, তাহারা 
পরাভূত হইবে। ক্ষ টু তে প্রকুত পুর্ব নহে__কামরূপই পুর্ব । 
বোধ হর, তথায়ই আমাদিগের আশ! ফলবতী হইবে ।__তুমি আমার সঙ্গে 
কামরূপ চল”? 
হেমচন্দ্র অধোবদন হইরা মৃদু নৃদু কহিলেন, “বৃণালিনীকে কোথার 
রাখিরা বাইবেন ?”, 
মাধবাচার্য বিল্লিত হইরা কহিলেন, “সে ক্রি? আমি ভাবিতেছিলাম বে, 
তুমি কালিকার কথায় মৃণালিনীকে চিত্ত হইতে দুর করিয়াছিলে 1৮ 
হেমচন্দ্ৰ পূর্বের স্যার মৃত্ডাবে বলিলেন, “নৃণালিনী অত্যাজ্যাঁ। তিনি 
আমার পরিণীতা স্ত্রী ৷” 
মাধবাচার্য চমৎকৃত হইলেন 3 রুষ্ট হইলেন ; ক্ষোভ করিয়া কহিলেন, 
“আমি ইহার কিছু জানিলাম ন। 2” 
হেমচন্দ্ৰ তখন আগ্ভোপান্ত তাহার বিবাহের বৃত্তান্ত বিতৃত করিলেন । 
ব্যোমকেশের বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, “বৎস, বড় প্রীত হইলাম । আশীবাদ 
করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়! বহুকাল একত্র ধর্মাচরণ কর । এক্ষণে 
তোমাকে আমি কামরূপ বাইতে অন্তুরোধ করি না। আমি অগ্রে বাইতেছিঃ 
“যখন সমর বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপপতি দূত প্রেরণ 
করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়। মথুরার না বাস কর--জথব। অন্ত 
অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও ৷” 


১৮৪ বঙ্কিমচন্দের আরো গল্প 


এইরূপ কথোপকথনের পর, হেমচন্দ্র মাববাচার্ষের নিকট বিদায় 
হইলেন । 
২২ 
বে রাত্রে রাজধানী ববন-সেনাবিপ্রবে পীড়িতা হইতেছিল, সেই রাত্রে 
পশুপতি একাকী কারাগৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন। নিশাবশেষে ষেনা-বিপ্লব 
সমাপ্ত হইয়| গেল; মহন্মৰ আলি তখন তাহার সম্ভাষণে আসিলেন। 
পশুপতি কহিলেন, “ববন, প্রিরসন্তাষণে আর আবশ্যক নাই । একবার 
তোমারই প্রিরসন্তাবণে বিশ্বাস কির এই অবস্থাপন্ন হইরাছি। এখন আমি 
মৃত্যু শ্রের বিবেচন! করির] অন্য ভরস! ত্যাগ করিয়াছি 1৮ 
মহম্মদ জালি কহিলেন, “আমি প্রভুর আক্ত! প্রতিপালন করিতে 
আগিরাছি। আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে হইবে 1% 
পণ্ড | ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্ত গ্লেচ্ছের বেশ পরিধান করিব ? 
মহ। আপনি ইচ্ছাপূর্বক না পরিলে, আপনাকে বলপুর্বক পরাইব । 
পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাহাকে ববনবেশ 
পরাইলেন | কহিলেন, “আপনি আমার সঙ্গে আসুন ৷” 
মহম্মদ আলি তাহাকে সিংহদ্বারে লইর! চলিলেন ! সিংহদ্বার হইতে 
নিক্ধান্ত হইয়া তাঁহার! কিছু দুর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন 
মহন্মদ আলি কহিলেন, প্ধর্াধিকার, আপনি আমাকে বিনাদোষে তিরস্কার 
করিরাছেন। বধ্তিয়ার , খিলিজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত 
ছিলাম-ন!। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্তাবহ হইয়| আপনার 
নিকট ‘ৰাইতাম ন!। যাহা হউক, আপনি অ!মার কথায় প্রত্যয় করিয়া 
এরূপ দর্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রারশ্চিত্ত করিলাম । গল্গাতীরে 
নৌক! প্রস্তত আছে-_আপনি এই রাত্রির মধ্যে যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান 
ককরুন। আমি এইখান হইতে বিদায় হই” 
এই বলির| মহন্মৰ আলি বিদায় হইলেন | পণ্তপতি কিয়ৎকাল 


১৮৫ 


= 


বিন্ময়াপন্ন হইয়া থাকির!, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। 
দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন ৷ 


।ল। পথের ছুই পার্খে গৃহাবলী 
জনপৃন্ত-__বহু গৃহ ভস্মীভূত ।---এ সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের 
বশবতী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্রশানভুমি করিয়াছেন। পণ্ুপতি 
মনে মনে হষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন__কিন্ কি কামনা করিবেন? কামনার 
বিধ আর কিছুই নাই ।..-হুন! এক কথ! মনে পড়িল--তাহার নিজ বাটী? 
তাহা কি ববন-হস্তে রক্ষণ পাইয়াছে £ আর সে বাঁটাতে মনোরমার কি দশা 
হইয়াছে? এ ববনসেনাপ্রবাহে সে ন! জানি কোথায় ভাসিয়া 
গিরাছে! e | 

* প্তপতি উন্ত্তের স্যার আপন ভবনাভিযুখে চুটিলেন। আপনার ভবন- 
সন্মুখে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটরাছে 
_জলত্ত পর্বতের স্যার তাহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিমর হইয়া 


, জলিতেছে । 


দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, “ববনেরা তাহার 
পৌরজনসহ মনোরমাকে বধ করিনা গৃহে অগ্নি দিয় গিরাছে। মনোরম 
যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই তিনি 
কিরৎক্ষণ বিস্কারিত-নরনে দহ্মান অট্টালিকাপ্রতি চাহিরা রহিলেন_ শেষে 
মহাবেগে জনন্ত দ্বারপথে পুরনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল- অঙ্গ 
দগ্ধ হইল-_ কিন্তু পণুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন 


, শরনকক্ষে গমন করিলেন__কাহাঁকেও দ্রেখিলেন না| দগ্ধশরীরে কক্ষে 


কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । তখন দেবীর মন্দিরপ্রতি তীহার 

দৃষ্টিপাত হইন। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নিকভূকি আক্রান্ত 

হইয়া জলিতেছে। পশ্তপতি পতঙ্গবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, 
১২ 


১৮৩ বঙ্কিমচন্দ্রের আরো গল্প 


* 
অআনলমগ্ডলমব্যে ঘদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে | পঞ্ডপতি উন্মন্তের 
ন্যায় কহিলেন, “ঘা ! জগদস্বে ! আর ভোমাকে জগদ্বা বলিব না। আর 
তোমার পুজা! করিব লা। মা, এক দিনের পাপে সব হাঁরাইলাম !. তবে 
কি জন্য তোমার পুজা করিরাছিলাম ?-_১ল, ইষ্টদেবী ! তোমাকে গঙ্গার 
জলে বিস্ন করিব 1৮ 

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাজ্জার উভয় হস্তে ধারণ 
করিলেন। সেই সময়ে অগ্নি গজিরা উঠিল | তথনই পৰতবিদারণের 
ন্যায় প্রবল শব্দ হইল-_দগ্ধ মন্দির আকাশপথে ধুলিধুমভন্ম সহিত 
অগ্রিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিম। 
সহিত পশুপতির জীবন্ত সমাধি হইল । 

২৩ 

পণ্ডপতি স্বর অষ্টভূজার অর্চনা করিতেন বটে কিছু তথাপি ভীহার 
সেবার জন্য দুর্গাদাস নামে একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন । নগরবিপ্নবের 
পরদিবস দুর্গাদাস শ্রুত হইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভন্দীভূত হইয়। ভুমিসাৎ 
হইয়াছে । তখন ব্ৰাহ্মণ অষ্টভূজার মতি ভস্ম হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার 
গুহে স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন | তিনি পণুপতির ভবনে গমন করিয়া 
বথার দেবীর মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন । দেখিলেন, অনেক ইষ্টক- 
রাশি স্থানাস্তরিত না করিলে দেবীর গ্রাতিমা বহি্ধত করিতে পারা বার 
না। ইহ। দেখিয়া দর্গাদাস আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনালেন। পিতাপুত্রে 
বহুকষ্টে অষ্টভুার অন্তুসন্ধান করিতে লাগিলেন । ইঞ্টকরাশি স্থানান্তরিত 
হইলে তন্মধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিদুত হইল। কিন্ত প্রতিনার 
পাঁদযুলে_এ কি? সভরে পিতাপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন বে, পশ্পতির 
মৃতদেহ । 

বিশ্ময়স্থচক বাক্যের পর দুই জনে প্রভুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরে 
লইয়া গেলেন। বথাসাধ্য সুগন্ধি কাষ্ট ও ভল্তান্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া 


॥ 


হৃখালিনী ১৮৭ 
ক 


চিত! রচন! করিলেন এবং তদুপরি পশুপতির মৃতদেহ স্থাপন করিয়া 
অগ্নি প্রদান করিতে গেলেন । 

কিন্তু অকন্মাৎ শ্মশানভুমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল? ব্ৰাহ্মণদ্বয় 
লাচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, আলুলায়িত- 
কুন্তল, ভম্ধূলিসংসর্গে বিবর্ণা উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ 
করিতেছে | রমণী ব্রা্গণদিগের নিকটবতিনী হইলেন । দুর্গাদাস 
সভরচিন্তে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনি কে?” 

রমণী কহিলেন, “তোমরা কাহার সংকার করিতেছ a 

দুর্গাদাস কহিলেন, “মৃত ধর্মাধিকার পণুপতির ।-__আপনি কে 28) 

তরুণী কহিলেন, “আনি তাহার পত্নী ৷" 1 

দুর্ীদাস কহিলেন, “তাহার পত্নী বহুকাল নির্দিষ্ট! । আপনি কি 
প্রকারে তাহার পত্নী ?* 

যুবতী কহিলেন, “আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্যা । অন্তুমরণ ভয়ে 
পিতা আমাকে এত কাল লুক্কায়িত রাখিরাছিলেন। আমি জাজ বিধিলিপি 
পুর্নাইবার জন্য আসিরাছি। তোমরা উদ্যোগ কর |” 

শুনিয়! পিতাপুত্র শিরিন উঠিলেন। দুর্গাদাস কহিলেন, “মা, তুমি 
বালিকা_এ কঠিন কার্ষে কেন প্রস্তুত হইতেছ ?” 

তরুণী ভ্রভঙ্গী করির1 কহিলেন, “ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্তি দিতেছ 
কেন? ইহার উদ্যোগ কর।৮ 

তখন ব্রাহ্মণ আরোজনের জন্য নগরে চলিলেন। গমনকালে বিধবা 
দুর্গাবাসকে কহিলেন, “তুমি নগরে বাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবন 
বাটিকার হেমচন্দ্র নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাহাকে বলিও, 
মনোরম! গঙ্গাতীরে চিতারোহণ করিতেছে-_তিনি আসিয়া একবার তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করির যাউন 1” 

হেমচন্দ্ৰ দুর্গাদাসের সঙ্গে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার 


১৮৮ বহ্ছিমচন্দ্রের আরে? গল্প 


অতি মলিন! উন্মাদিনী মূৰ্তি দেখিরা তাহার চক্ষুর জল আপনি বহিতে 
লাগিল । তিনি বলিলেন, “মনোরম ৰ টি 

তখন মনোরমা স্থিরমুতিতে 
আমার জীবন, তাহ আজি চরম 
স্বামীর সঙ্গে গমন করিব 1৮ 


সম 


মনোরমা সংক্ষেপে হেমচন্দ্রের নিকট পুর্বকথার পরিচর ? 2% 
“আমার স্বামী অপরিমিত ধন সঞ্চর করিরা রাখিয়! গিরাছেন। আমি ্ 
এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী। আমি তাহা! তোমাকে দান করিতেছি, 


তুমি তাহা গ্রহণ কৰিও__নচেং বনে ভাহ। ভোগ রি তাহার অন্নভীগ 
ব্যর করিয়া জনার্দন শর্মীকে কানীধামে 
পর, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গির অর্থের 
বলিয়| দিতেছি, সেই স্থান খুজিলেই 
মনোরম! যেখানে অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন। 
তখন মনোরম! আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদার হইলেন। 
ন্মণেরা মনোরমাকে বণাশাস্্র এই 
মনোরম| নববন্প পরিধান করিরা, দিব্য পুপপমাল! কণ্ঠে পরিরা, পঞ্ 
প্রজ্লিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং 
হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিরা প্রাণত্যাগ করিলেন। 
২৪ » 
হেমচন্দ্ৰ মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহার কিরদ্বংশ জন।দনকে 
দিরা তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্তব্য 
কিনা, তাহা মাধবাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মধবাচার্য বলিলেন, “এই 
ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখতিরার থিলিজিকে প্রতিফল দেওয়া! 


Ler 


কর্তব্য এবং তদভিপ্রারে ইহা গ্রহণ উচিত। দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে A. 
অনেক প্রদেশ জনহীন হইরা পড়ি্না আছে তুমি এই ধনের ছারা তথার 


মুণালিনী টি ১৮৯ 


নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর এবং যবনদমনোপযোগী সেনা স্থলন কর। 
তৎ্সাহায্যে পগুপতির শক্রর নিপাতসাধন করিও | 

এই পরামর্শ করিয়া মাঁধবাচার্য সেই রাত্রিতেই হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ 
হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন। পণশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে 
সঙ্গে লইলেন। মৃণালিনী, গিরিজারা এবং দিগ্বিজয় তাহার সঙ্গে গেলেন। 
মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তাহার সঙ্গে 
গেলেন। রাজ্যসংস্থাপন অতি সহজ কার্য হইয়া উঠিল, কেন না, ববন- 
দিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই তাহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল । 

মাধবাচার্ষের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় 
লইল।  এইরূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্টবান্বিত হইয়া উঠিল। 
ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল । অচিরাৎ রমণীর রাজপুরী 
নির্মিত হইল। দুধানিবী তন্মধ্যে মহিবী হইয়া সে পুরী আলো 


করিলেন । 
হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিরা৷ মাধবাচার্ধ কামরূপে গমন 


করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা 
করিতে লাঁগিলেন। বগ্তিরার খিলিজি পরাভূত হইয়া! কামরূপ হইতে 
দুরীরুত হইলেন এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ 


হইল | 


৮1৫৬।১১০৩ 


্ 


